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‘সরল পথের অটল পথিক” বইটির মূল চিন্তা ও প্রণয়ন উর্দু লেখক শায়খ 
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পুস্তিকাটির বড় গুরুত্ব রয়েছে। তাই লোভ সংবরণ করতে না পেরে তার 
অনুবাদে প্রয়াস পাই। মহান আল্লাহ তাকে জাযা-এ-খায়র দান করুন এবং 

তাকে ও আমাকে তার অসীম রহমতের প্রশস্ততায় স্থান দান করুন। আমীন। 
অবশ্য বিষয়টির পরিপুরক হিসাবে এর শেষাংশে আমি পরিশিষ্ট যুক্ত করেছি। 
শা করি, সুপ্রিয় পাঠক ‘সত্যের পথে অটল পথিক” হওয়ার বিশাল মাহাত্ম্য 
নানা প্রতিবন্ধকতার কথা, পদস্খলন ঘটার বিভিন্ন ক্ষতির কথা এবং আরো 
নুষঙ্গিক অনেক কথা জেনে উপকৃত হবেন। 
মহান আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন লেখক-অনুবাদক-পাঠক 
সকলকেই "সরল পথের অটল পথিক; হওয়ার তওফীক দান করেন, যাতে 


সকলেই নিরাপদে নিজেদের আসল ঠিকানা জান্নাতে পৌছতে সক্ষম হয়। 
আমীন। 
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(৪) 
“হে মানবসম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি 
তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি 
করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। 
সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্গা কর 
এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখেন।” (নিসাঃ ১) 
পাল, 
“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা 
আত্রাসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান£ ১০২) 
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হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে 
তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ক্রটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপরাশিকে 


ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই 
মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আহ্যাবঃ ৭০-৭১) 
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bl 

সম্মানিত পাঠকবর্গ! আমরা যে যুগ অতিক্রম করছি, তা হল ফিতনার যুগ। 
চতুর্দিক থেকে আসা নানা ধরনের ফিতনা কেবল মুসলিম উন্মাহকেই নয়, 
বরং সারা বিশ্বকে নিজের গ্রাস বানিয়ে রেখেছে। কামনা-বাসনার ফিতনা, 
সন্দেহ-সংশয়ের ফিতনা, শক্র-আধিপত্যের ফিতনা, মুসলিমদের আপোসের 
মতানৈক্যের ফিতনা, ধন-সম্পদের ফিতনা, নারীর ফিতনা প্রভৃতি পুরো 
মনুষ্য-সমাজকে নিজের কবলে কাবু ক'রে রেখেছে। 
বিবেক, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢু 

এই জন্য যে, আমরা কোথায় এসে দাড়িয়েছি? 
এটা মুসলিম পাড়া, এটা হিন্দু বসতি 
বড় খারাপ সময়ের মাঝে পড়েছি আমরা। 

এই সকল ফিতনার প্রভাবে অবস্থা এত পরিমাণে বিগড়ে গেছে যে, দ্বীনের 
পথে চলা সুকঠিন হয়ে পড়েছে। অনৈসলামিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ 
অনুযায়ী আমল করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। 
ইসলামী আকীদার উপর অবিচল থাকার ব্যাপারটা আগুনের উপর পা রাখার 
সমার্থবোধক হয়ে দাড়িয়েছে। ইসলামী ইবাদত পালন করা এবং ইসলামী 
আচরণবিধি অবলম্বন করা একটি অসন্ভাবনীয় বিষয় ধারণা করা হচ্ছে। যার 
অনিবার্য পরিণত এই যে, বনু মানুষের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হচ্ছে। 
ইসলামের পথে অটল থাকার কথা মুসলিমরা ভুলে বসেছে। দ্বীনের উপর 
দুঢপদ থাকা এবং সুপথ ও হিদায়াতের কর্মসমূহে দৃঢনিষ্ঠ থাকার বিষয়টি 
অনেকানেক শিথিল হয়ে পড়েছে। এক্ষণে মুসলিম উন্মাহ হুবহু সেই যামানায় 
এসে পড়েছে, যাকে দ্বীনের গুরবাতের যামানা বলা যেতে পারে।(১ 


() ‘গারীব’ বলা হয় কোন বিরল, উদ্ভট, বহিরাগত বিদেশী অজানা-অচেনা মানুষকে। 
এই অবস্থাকে ‘গুরবাত’ বলা হয়। এই অর্থে অধুনা মনুষ্-সমাজে দ্বীন যে 'গারীব” হয়ে 
যাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহানবী ৪ বলেছেন, 

0 UAL ৬৪৮৪ 0 ডি ৩১১৮০ ৩০৪ ১০০3 ডি 

“নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন 
করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে 
আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ এ (প্রবাসীর মতো) 'গুরাবা” লোকেদের জন্য।” 


সরল পথের অটল পথিক q 


যেমন মহানবী ঞ পূর্বেই তার (অহীলন্ধ) ভবিষ্যদ্ববাণী ক’রে বলেছেন, 
এট Ud E984 OE ass 0 8 Ja bis US 20৭ SS ৩৫ 9) 
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“নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বে রয়েছে অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মতো 
ফিত্নাসমূহ, ধোয়ার কুন্ডলীর মতো ফিতনাসমূহ। যার প্রভাবে মানুষের হৃদয় 
মারা যাবে, যেমন তার দেহ মারা যায়। মানুষ সে সময়ে সকালে মু’মিন থাকবে 
এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে 
কাফের হয়ে যাবে। কিছু লোকে নিজের চরিত্র ও দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য 
সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় ক'রে বসবে!” 


উক্ত হাদীস প্রণিধান করলে কতিপয় বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা 
পথনির্দেশ পেতে পারি $- 


১। কিয়ামতের পূর্বকালে বিশাল বড় বড় ফিতনার প্রাদুর্ভাব 
ঘটবে। 

এ সকল ফিতনা নানান ধরনের হবে এবং স্ব-স্ব অস্তিত্ব ও প্রভাবের দিক 
থেকে সকল ফিতনা বড্ড ভয়ংকর প্রমাণিত হবে। অস্তিত্বের দিক থেকে তা 
এত বেশি ও ধারাবাহিক হবে যে, তার কবল থেকে মুক্তি বড কঠিন হবে। আর 
প্রভাবের দিক থেকে এত শক্তিশালী হবে যে, কোনও ব্যক্তি তাতে প্রভাবান্বিত 
না হয়ে বাচতে পারবে না। 

উল্লিখিত হাদীসে উক্ত সকল ফিতনাকে অন্ধকার রাতের অংশের সাথে এবং 
ধোয়ার ধারাবাহিকভাবে উঠতে থাকা কুন্ডলীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাতে 
সম্ভবতঃ এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি কোন জায়গায় এক দিকে 
গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার থাকে এবং অন্য দিকে ক্রমান্বয়ে উঠতে থাকা 


(মুসলিম ৩৮৯নং) 

() আহমাদ ১৫৭৫৩, ত্রাবারানীর কাবীর ৮০৬০, হাকেম ৬২৩৪নং, যাহহাক বিন 
স্বাইসের বর্ণনা। মুসনাদে আহমাদের মুহান্ধিকীন হাদীসটিকে শক্তিশালী বলেছেন। এরই 
কাছাকাছি অর্থের একটি হাদীস হযরত নু’মান বিন বাশীর » থেকে মুসনাদে ত্ায়ালিসী 
৮৪০, ত্াবারানীর আওসাত্ব ২৪৩৯ এ বর্ণিত হয়েছে। 


৮ সরল পথের অটল পথিক 


ধোয়া মানুষের দৃষ্টিশক্তি অচল ক’রে থাকে, তাহলে তার পথভ্রষ্ট হওয়া, কোন 
গর্তে পড়ে যাওয়া, কোন কীটাময় ঝোপে ফেঁসে যাওয়া অথবা কোন দেওয়ালে 
ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না। উক্ত ফিতনার প্রভাবে পৃথিবীর 
মানুষের হুবহু একই অবস্থা সংঘটিত হবে। 

একই অর্থে আরো একটি হাদীস হযরত হুযাইফা এ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। 
তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এই সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত ফিতনা 
প্রকাশ পাবে, তার ব্যাপারে সকল লোকের চাইতে আমার বেশি জানা আছে। 
অবশ্য এর মানে এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ 8 সে সব ফিতনার কথা কেবল আমার 
জন্যই উল্লেখ করেছেন। বরং সেই মজলিসে যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, 
তাদের মধ্যে আমি ছাড়া অন্য কেউই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং নবী &ঞ ফিতনা 
গণনা করতে করতে বললেন, 
(859 se Us cial CUS 5৪ 053 ০৬৪০ 9১৯ OSG এ ৬৯৩ ৬৪৪ ॥ 

“তার মধ্যে তিনটি ফিতনা এমন হবে, যা কাউকে বাকী ছাড়তে চাইবে না। 
তার মধ্যে কিছু ফিতনা হবে গ্রীষ্মের বাতাসের মতো। তার মধ্যে কিছু ছোট হবে, 
কিছু বড়।”১ 

নবী &-এর বাগধারা প্রণিধান করুন, “তার মধ্যে কিছু ফিতনা হবে গ্রীষ্মের 
বাতাসের মতো।” যার ব্যাখ্যা হল এই যে, আরব দ্বীপে গ্রীন্মকালের হাওয়া 
শীতকালের হাওয়া থেকে কতিপয় কারণে ভিন্নতর হয় $- 

(ক) গ্রীষ্মের হাওয়া সাধারণতঃ ধীরে ধীরে চলে। পক্ষান্তরে শীতের হাওয়া 
চলে দ্রুত গতিতে। 

এতে সম্ভবতঃ এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই সকল ফিতনা 
অকম্মাৎ আসবে না, বরং ধীরে ধীরে আসবে এবং ক্রমশঃ সারা উন্মতকে 
নিজের পরিবেষ্টনে আবদ্ধ করবে। 

(খ) শীতের হাওয়া থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি রক্ষা পেতে চায়। যেহেতু তার ক্ষতি 
স্পষ্ট এবং সকলের সামনে প্রকাশিত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিই ঠান্ডা অনুভব 
ক’রে থাকে। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মের হাওয়া থেকে মানুষ বাচার চেষ্টা করে না। বরং 


(১ (আহমাদ ২৩৪৬০, মুসলিম ৭৪৪৪নং) 


সরল পথের অটল পথিক ৯ 


সাধারণতঃ গরমের সময় সেই হাওয়া লোকে গায়ে পাওয়ার চেষ্টা ক'রে থাকে। 
তার মানে সেই সকল ফিতনা থেকে লোকেরা পালিয়ে বাচার জায়গায় লোভী 
মাছির মতো তার মধ্যে উড়ে পতিত হবে। 

(গ) গ্রীষ্মের হাওয়া সাধারণতঃ নিজের সাথে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ধূলিকণা নিয়ে চলমান 
থাকে। বরং বেশিরভাগ সময়ে এ হাওয়ার সাথে ধুলিকণার এতই আধিক্য থাকে 
যে, (দৃশ্যমানতার অভাবে) পথ চলা কঠিন হয়ে যায়। বরং এই ধুলিকণা এত 
কঠিন ও এতই মিহি হয় যে, দরজা-জানালা যতই সুন্দরভাবে বন্ধ ক'রে রাখা 
হোক না কেন, তবুও তা ঘরের ভিতরে ও কক্ষে-কক্ষে প্রবেশ ক’রে যায়। এ 
কথার অনুমান আরব দ্বীপে বসবাসরত লোকেরা ভালোভাবেই করতে পারেন। 
কিন্তু যেহেতু মৌসম থাকে উত্তাপের, সেহেতু লোকে বন্ধ কক্ষে থাকতে পারে না, 
আর বাইরে ধূলার যে আধিক্য থাকে, তাতে বাইরেও বের হতে পারে না। অর্থাৎ 
সেই ধূলা ও হাওয়াতে প্রভাবান্বিত হওয়া একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় বিষয়ে পরিণত 
হয়। অবিকল একই পরিস্থিতি হবে ফিতনার সেই দিনগুলিতে। যে কোনভাবেই 
সেই সকল ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিনতম কর্ম হয়ে দাড়াবে। 


২। ফিতনার প্রভাবে হৃদয় মারা যাবে 

অর্থাৎ যেভাবে মানুষের দেহ যখন মারা যায়, তখন ঠান্ডা ও গরম বা রৌদ্র ও 
ছায়ার কোন অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইভাবেই যখন মানুষের হৃদয় 
মারা যায়, তখন হক ও বাতিল, আত্মমর্ধাদা ও আত্রমর্ধাদাহীনতা বা 
লত্ভাশীলতা ও নির্লজ্জতার পার্থক্য নির্ণয়-ক্ষমতা হারিয়ে যায়৷ অতঃপর 
খেয়ালখুশি ও মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ তার ধর্মে পরিণত হয়। তার ও 
জন্তুর মাঝে কোন পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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“আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের 
হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা 
দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্ত তা দিয়ে তারা শ্রবণ 
করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই 


১০ সরল পথের অঢেল পথিক 


হল উদাসীন।” (আ’রাফ £ ১৭৯) 

একটি অন্য হাদীসে এটাকে বিবেক-বুদ্ধিহীনতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
হযরত আবু মুসা আশাআরী ৬ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ & বললেন, 
“কিয়ামতের পূর্বে বিশৃঙ্খলা হবে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসুল! 
বিশৃঙ্খলা কী?’ তিনি বললেন, “হত্যা ও লুঠন।” এ কথা শুনে কিছু মুসলিম 
বলল, "হে আল্লাহর রসুল! এখনও তো আমরা বছর ভর এত এত মুশরিককে 
হত্যা করছি? রাসূলুল্লাহ ৪ বললেন, “এটা মুশরিকদেরকে হত্যা করার কথা 
নয়। বরং তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে। এমনকি লোকে তার প্রতিবেশী, 
নিজ চাচাতো ভাই ও নিজ আত্বীয়কে হত্যা করবে।” কিছু সাহাবা বললেন, 
‘সেই যুগে কি আমাদের মধ্যে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকবে না?” তিনি 
বললেন, 

৫৮ 09850 ০০৫ bs 25 এ ৯ colt WS এল UE 663 ০০১) 

“না। সেই যুগের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং 
এমন পরবর্তী আগত হবে, যারা ধুলিকণার মতো হাল্কা হবে, যাদের কোন 
জ্ঞান-বুদ্ধি থাকবে না।” 


৩। দ্বীন-ত্যাগ বা দ্বীনহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে 

যখন ফিতনার আধিক্য ও কাঠিন্যের কারণে মানুষের হৃদয় মৃত হয়ে পড়বে, 
তাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে এবং পরকালের ভয় চলে যাবে, তখন সত্য 
দ্বীন থেকে মানুষ দুর হতে থাকবে এবং সরল পথ থেকে চ্যুত হতে শুরু ক’রে 
দেবে। কিছু মানুষ তো বিলকুলই দ্বীন পরিত্যাগ ক’রে বসবে, যদিও 
বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম বলেই গণ্য হবে। কিছু লোক সৎশীলতা থেকে 
অসৎশীলতার দিকে এবং দ্বীনদারি থেকে বেদ্বীন হওয়ার দিকে ফিরে যাবে। 
তাদের নিকট ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
হালাল ও হারামের চিন্তা চলে যেতে থাকবে (এ ব্যাপারে কোনই পরোয়া করবে 
না), প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং তাকেই ভিত্তি ক’রে 
কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম নির্ধারণ করা হবে! 

এ পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট হয় হযরত হুযাইফার নিম্নবর্ণিত হাদীস থেকে। 


(১ ইবনে মাজাহ ৩৯৫৯, আহমাদ ১৯৪৯২, আবৃয়্যা'লা ৭২৪৭, সিঃ সহীহাহ ১৬৮৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ১১ 


আল্লাহর রসূল $$ বলেছেন, 
250 4555610১5৪3 1595155 ৯৮০০৩ 9] LE bl ০০০) 
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“মানুষের হাদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে 
ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে 
(অর্থাৎ, সে ফিতনাকে গ্রহণ ক'রে নেবে এবং ফিতনার স্রোতে ভাসমান হবে), 
সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ 
করবে, সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) 
হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ 
পাথরের ন্যায় সাদা, এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল 
পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে 
উবুড় করা কলসীর মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া 
কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না (যাতে সে আমল করে) এবং মন্দকে 
মন্দ মনে করবে না (যাতে সে তা বর্জন করে অথবা তার প্রতিবাদ করে)।৮() 


৪। পার্থিব সুখ-সম্পদ শ্রাধান্যপ্রাপ্ত হবে 

অর্থাৎ, সেই সকল ফিতনার কৃপ্রভাবে মানুষের দ্বীনহীনতা অথবা সত্য দ্বীন 
থেকে বিমুখতার এমন পরিস্থিতি হবে যে, নগণ্য পার্থিব লাভের খাতিরে দ্বীনকে 
বিক্রয় ক'রে দেবে। লোকেদের মধ্যে প্রবৃত্তিপূজা এবং স্বার্থপরতা বা 
সুবিধাবাদের মহামারি ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাদের সকল প্রচেষ্টা ও 
প্রয়াস পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য হবে; যেমন বর্তমানেও এই পরিস্থিতি চারি 
দিকে পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

ইমাম হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) একই অর্থের একটি হাদীস বর্ণনা করার 
পর বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমরা এমন লোকেদেরকে দেখেছি, তাদের 
আকৃতি মানুষের, কিন্তু তারা বিবেক-বুদ্ধিশুন্য। তাদের মানুষের দেহ আছে, 


(9 (আহমাদ ২৩২৮০, ২৩৪৪০, মুসলিম ৩৮৬নং) 


১২ সরল পথের অটল পথিক 


কিন্তু তাতে (মানুষের) চিন্তা-চেতনা নেই। এদের উদাহরণ আগুনের পতঙ্গ ও 
লোভী মাছির মতো। সকাল-সন্ধায় তাদের চেষ্টা কেবল এই থাকে যে, কোথাও 
থেকে দুই দিরহাম মিলে যায়। এরা নিজেদের দ্বীনকে একটি ছাগের মূল্যে বিক্রয় 
ক'রে থাকে!” 

হযরত হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত কথা তার নিজ যুগ হিসাবে 
বলেছেন, যা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ। বর্তমানের পরিস্থিতি তো তখনকার 
তুলনায় অনেক বেশি খারাপ। বর্তমানের অবস্থা তো এমন যে, জুমআহ ও 
জামাআত কুরবানী হয়ে যাক, তবুও কিছু টাকার লোভে দোকান বন্ধ হবে না। 
নামায-রোযার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কাযা হয়তো হয়ে যাক, তবুও ডিউটি 
ও দুনিয়ার কাজে যেন কোন ক্রটি না হয়! 

একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মাথায় রাখা দরকার, আর তা হল এই যে, এই 
শ্রেণীর হাদীস বর্ণনা ক'রে নবী 8-এর উদ্দেশ্য কেবল ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং 
অবহিত করা ছিল না। বরং উলামাগণ বলেন, এই শ্রেণীর সকল হাদীস বর্ণনার 
উদ্দেশ্য হল সতর্ক ও সজাগ করা, যাতে আমার উন্মত এই বিপদ থেকে 
নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই জন্য আমাদের সকল ব্যক্তিকে 
সুগভীর চিন্তা ক'রে দেখা উচিত যে, এই শ্রেণীর ফিতনার যুগে আমাদের 
ভূমিকা কী হবে? 

নবী &-এর নির্দেশাবলীর আলোকে যা আমরা বুঝেছি, তা পাঠকবুন্দের 
সামনে পেশ করছি $- 


এক ৪ নেক আমল করার জন্য ত্রা করা 
অর্থাৎ, ফিতনা প্রকাশ বা কঠিন হওয়ার পূর্বে যথা সম্ভব নেক আমলের 
ভান্ডার পূর্ণ করে নেওয়া উচিত। 
নবী ঞ বলেছেন, 
ABS ভন sh I তে < al Hl Chis U3 JUS 19১০৩) 
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“তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা 


(১ (আহমাদ ১৮৪০৪, হাকেম ৬২৬৩নং, হিলয়্যাহ ১০/১৭ ১) 


সরল পথের অটল পথিক ১৩ 


আসতে থাকে এমন) ফিত্নাসমূহ আসার পূর্বে নেকীর কাজ দ্রুত ক’রে ফেল। 
মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা 
সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার 
সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে।”() 

আরো একটি হাদীসে কিছু বিশেষ ফিতনার ব্যাপারে এই পথনির্দেশনাই 
দেওয়া হয়েছে। 

নবী ৪ বলেছেন, 
2201 9011 30৬৯] of pas bs mail 690৮ 85 0545 1201 
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“তোমরা ছয়টি জিনিস (ফিত্নাসমূহ) প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে নেকীর কাজ 
দ্রুত ক’রে ফেল। 

(এক) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে। 

(দুই) (সর্বব্যাপী) ধোয়া আসার পূর্বে। 

(তিন) দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে। 

(চার) দাব্বাতুল আর্য (পশু) বের হওয়ার পূর্বে। 

(পাচ) তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশেষ ব্যাপার (ব্যস্ততা, অসুস্থতা, 
অক্ষমতা বা মৃত্যু) এসে পড়ার পূর্বে। 

(ছয়) সর্বজনীন ব্যাপার (মহামারি, ব্যাপক ফিতনা, রাজনৈতিক সমস্যা বা 
কিয়ামত) আসার পূর্বে”) 

যেহেতু প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে (অনুকূল পরিবেশে) বান্দা যদি 


() (আহমাদ ৮০৩০, মুসলিম ৩২৮, তিরমিযী ২ ১৯৫নং) 

(") (আহমাদ ৮৩০৩, মুসলিম ৭৫৮৪, ত্বায়ালিসী ২৫৪৯নং) 

এ মর্মে ব্যাপক নির্দেশ হল, মহানবী $$ বলেছেন, 

৩০ ৩৪ ৩০৬ ০ এল UB ৩০০ ০ ০৯ এ আও : ০০ ৩৪ ৮১৮ ৪) 

(৮ 0 ৩৪৩০০ MLS 53 ৪1083 < 

“পাচটি বস্তুকে পাচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার 

যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার 

পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।” (হাকেম ৭৮৪৬ বাইহাকীর 

শুআবূল ঈমান ১০২৪৮, সহীহুল জামে’ ১০৭ ৭নও) (অনুবাদক) 


১৪ সরল পথের অটল পথিক 


সৎকার্ষের অভ্যাসী হয়ে যায়, তাহলে তার কয়েকটি উপকারিতা পাওয়া যায় £- 

১। প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেও সেই কাজ করা কঠিন মনে হয় না। 

বলা বাহুল্য, যে বান্দা সুস্থাবস্থায় নামায ও তার জামাআতের অভ্যাসী হয়ে 
যায়, সে অসুস্থাবস্থায় নামায ও জামাআতকে ভারী অনুভব করে না। তদনুরূপ 
অবসর সময়ে যে বান্দা নফল ইবাদতের অভ্যাসী হয়, ব্যস্ততার সময়েও 
সৎকার্ধ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। 

পক্ষান্তরে যদি কেউ সুস্থাবস্থা ও অবসর সময়ে সৎকার্ষের অভ্যাসী না হয়, 
তাহলে অসুস্থ ও ব্যস্ততার সময়ে জুমআহ ও জামাআতে উপস্থিতি এবং 
সৎকার্য সম্পাদন করা তার পক্ষে পাহাড়তুল্য অনুভূত হয়। আরবী প্রবাদ 
বাস্তবে সত্য, 


Bll > 5১০ ES YS 

অর্থাৎ, প্রত্যেক কাজই অভ্যাস হয়ে যায় (অভ্যাসে পরিণত হওয়ার পর 
সহজসাধ্য হয়ে যায়), এমনকি ইবাদতও। (মানুষ অভ্যাসের দাস।) 

২। অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সম্পাদিত সৎকর্মাবলীর বর্কতে 
প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সৎকর্ম সম্পাদনে আল্লাহর সাহায্য লাভ 
হয়। অর্থাৎ, যে বান্দা সুস্থাবস্থা ও অবসর সময়ে মহান আল্লাহর অধিকার 
বিস্মৃত হয় না, সে বান্দাকে তার কঠিন অবস্থায় তিনি সহযোগিতা করেন। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

208৭1 ১১১০ (191) (99১8 3119১091555 52059) 

“অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। 
তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতয় হয়ো না।” (বাক্বারাহ ঃ ১৫২) 

(GEIS ৩৪০০ ৪৬০ ও এ) এ! IH) 

“তুমি সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তাহলে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় 
তোমাকে চিনবেন।” 

হযরত ইউনুস %%৷-এর প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


(৯) আহমাদ ২৮০৩, হাকেম ৬৩০৩, ত্বাবারানী ১১২৪৩, সঃ জামে” ২৯৬ ১নং 


সরল পথের অটল পথিক ১৫ 


OEE) (592 os 2 ol abs ৪ ৪] 06) চে bs OS HUB} 

“সে যদি আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) না করত, তাহলে 
সে পুনরুখান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেত।” গোফফাতঃ ১৪৩- ১৪৪) 

যেন এ কঠিনাবস্থায় হযরত ইউনুস ৯ঞ-এর প্রতি আল্লাহর করুণা লাভের 
কারণ ছিল তার ইতিপূর্বে তসবীহ পাঠ বা ইবাদত।(১) 

৩। যদি বান্দা প্রথম (বাধাহীন অবস্থা) থেকেই নেক আমলের অভ্যাসী হয়, 
তাহলে বাধার সম্মুখীন হওয়ার পরেও তার নেক আমলের সওয়াব লাভের 
ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


141 ৪৪৩০৮ 5 0995 193 ০ ৮৪৪ ০৭ ৬ ১৪৪) 


০৪ ১১১ 0) Lom 
“নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম ও যা ওরা 
পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি।” 
(ইয়াসীনঃ ১২) 
আর নবী বলেছেন, 
৫৮৮৯০ পি খু 5S 5 Ue এ লও BL 3 এন ০০18১) 
“যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য এ আমলের 
মতই (সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন করত।”(১) 


দুই ৪ স্থির ও অটল থাকা এবং ধৈর্য ধরে সওয়াবের আশা 
রাখা 

(এই শ্রেণীর ফিতনার যুগে আমাদের ভূমিকা কী হবে? আমাদের দ্বিতীয় 
ভূমিকা বা কর্তব্য হবে, আমরা স্থির ও অটল থাকব এবং ধৈর্য ধরে সওয়াবের 
আশা রাখব।) 

অর্থাৎ, ফিতনা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষের পক্ষ থেকে, পরিবেশের পক্ষ 


(১) এক তফসীর মতে তার এ তসবীহ ছিল তিমির পেটেই। অন্য তফসীর মতে তিমির 
পেটে যাওয়ার আগের তসবীহ বোঝানো হয়েছে। আর লেখক সেটাই এখানে গ্রহণ করেছেন। 
(১১ আহমাদ ১৯৬৭৯, বুখারী ২৯৯৬নং 


১৬ সরল পথের অটল পথিক 


থেকে, বিরোধী অথবা স্বজনদের পক্ষ থেকে (দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে) যে সকল 
প্রতিবন্ধকতা আসবে, তার ফলে তাতে দৃঢ়পদ থাকার ব্যাপারে যেন কোন 
প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়। এ মর্মে নবী &-এর একাধিক হাদীসে আমাদেরকে 
উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 
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আবু হুরাইরা 4% কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, “আসন্ন অমঙ্গলের 
কারণে আরবের জন্য ধুংস। অঞ্ধকার রাতের টুকরোসমুহের মতো 
ফিত্নাসমূহ। যার কুপ্রভাবে মানুষ সে সময়ে সকালে মুমিন থাকবে এবং 
সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে সামান্য পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে 
বিক্রয় করবে। সে সময় দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণকারী হবে হস্তমুষ্টিতে অঙ্গার 
ধারণকারীর মতো।৮(১) 

আরো একটি হাদীসে আছে, নবী && বলেছেন, 


৫০২৯৯ ৯০ WL 4১ ০০ ed lal BLS wl এ০ ৬) 

“মানুষের নিকট এমন একটি যুগ আসছে, তাদের মধ্যে নিজের দ্বীনের 
খাতিরে ধৈর্যশীল ব্যক্তি হবে স্তমষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো।৮(১) 

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুল্লা আলী কারী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 
‘বাহ্যতঃ হাদীসের অর্থ এই যে, যেভাবে হাতের মুঠিতে আগুনের আঙ্গার রাখা 
বড়ই ধৈর্য-সহ্য ও বড়ই কষ্টের কাজ, সেভাবেই ফিতনার দিনগুলিতে নিজের 
দ্বীন এবং ঈমানী আলোকে রক্ষা করা বিশাল বড় ধৈর্যের প্রয়োজন হবে।? ১১ 

এমন পরিস্থিতিতে দ্বীনের উপর স্থির থাকা একটি কঠিন কাজ অবশ্যই বটে। 
কিন্ত প্রত্যেক মুসলিমের কাছে এই স্থিরতা প্রার্থনীয়। অতঃপর যখন কোন বান্দা 
স্থিরতা অবলম্বন ক’রে নেয়, তখন সে তার পারিশ্রমিকও বেশি লাভ ক’রে 


(১) আহমাদ৯০৭৩নং 
(১) তিরমিযী ২২৬০, সিঃ সহীহাহ ৯৫৭নং 
(১৯ তুহফাতুল আহওয়ামী ৬/৪৪৫ 


সরল পথের অটল পথিক ১৭ 


থাকে। এ কথার অনুমান নিম্নে উল্লিখিত হাদীস থেকে ভালোভাবেই করা যায়। 
আবু উমাইয়াহ শা”বানী নামক একজন তাবেয়ী বর্ণনা ক'রে বলেন যে, আমি 
আবু সা’লাবাহ খুশানী %-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আবু সা*লাবাহ! আপনি এই 
আয়াত সম্বন্ধে কী বলেন?’ 
১০এ। 0১০) (29131 05 ৩৪ 76৮০ J i 1522 17275816৭81 

“হে মুমিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে 
পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে 
পারবে না।” (মায়িদাহঃ ১০৫) 

আবু সা’লাবাহ 4 উত্তর দিলেন, ‘আল্লাহর কসম! তুমি এই আয়াত সম্বন্ধে 
একজন অভিজ্ঞকেই জিজ্ঞাসা করেছ। আমি এই আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ৪৪- 
কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 
15255253102 ১ ৩4) 0 এসে না OF GALS ৮5555251845 
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“বরং তোমরা আপোসে সৎকাজের আদেশ দাও ও মন্দ কাজে নিষেধ 
করবে। পরিশেষে যখন দেখবে কার্পপ্যের রাজত্‌ চলছে, খেয়ালখুশীর পূজা 
হচ্ছে, (প্রত্যেক ব্যাপারে) দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেক রায়- 
ওয়ালা নিজের রায় নিয়ে মুগ্ধ হচ্ছে, তখন তুমি নিজের চিন্তা করবে এবং আম 
জনতাকে বর্জন করবে। আর মনে রেখো, তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের 
যুগ। সে (যুগে দ্বীন মানার জন্য বা শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য) ধৈর্য 
হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণ করার মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন 
পুরুষের সমান সওয়াব।” 

জিজ্ঞাসা করা হল, "হে আল্লাহর রসুল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য 
হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?” তিনি বললেন, “না, বরং তোমাদের মধ্য 
হতে1”€১০) 


(১) আবু দাউদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০ ১৪, ত্রাবারানী ১৮০৩৩, সঃ 


১৮ সরল পথের অটল পথিক 


এই একটি হাদীস থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ফিতনার যুগে দ্বীনের 
উপর স্থির ও অবিচল থাকাটা কত পরিমাণ কঠিন কাজ। কিন্তু পরকালের 
মুসাফিরের জন্য জরুরী, সে তার ঈমানের সুরক্ষা করবে, দ্বীনের উপর কায়েম 
থাকবে, যথাসাধ্য নেক আমল করবে এবং মহান আল্লাহর কাছে বিশাল 
সওয়াবের আশা রাখবে। 

আরো একটি হাদীসে নবী ৬ বলেছেন, 

CL pret ও Lal) 

“ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে ‘হিজরত’ 
করার সমতুল্য” ১ 

উক্ত হাদীসে যেমন এক দিকে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ইবাদত করার সওয়াব 
ও নেকী বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী £-এর দিকে অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারার 
দিকে হিজরত করার মর্যাদা অর্জন করবে, তেমনি অন্য দিকে দুটি বড় 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সচেতন করা হয়েছে £- 

১। ফিতনা ও ফাসাদের যুগে নেক আমল করার প্রতি উৎসাহিত করা 
হয়েছে। বরং তাকীদপ্রাপ্ত বিষয়রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু সেই সময় 
মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করা ওয়াজেব ও তাকীদপ্রাপ্ত বিষয় ছিল। 

২। ফিতনা ও ফাসাদের যুগে নেক আমল সম্পাদন করা এবং তার উপর 
অটল থাকার ফলে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। কারণ, যেমন নিজ ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, ব্যবসা-কারবার এবং 
স্বদেশ ত্যাগ ক'রে একটি নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়াটা কঠিনতর 
কাজ, তেমনি ফিতনা ও ফাসাদের যুগে ইবাদত ও আনুগত্যের কাজও 
কঠিনতর হবে। যেহেতু উক্ত সময়ে মন্দ কাজের দিকে আহ্দানকারী, গর্হিত 
কাজে সাহায্যকারী এবং কুফরি ও শির্কের প্রতি উদ্ুদ্ধকারী মানুষ অধিক হবে। 
আর কল্যাণের দিকে আহখানকারী এবং সৎকাজে সাহায্যকারী লোক কম 


জামে’ ২২৩৪নং 

অন্য বর্ণনায় আছে, “তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!” (ত্বাবারানী, সঃ 
জামে’ ২২৩৪নং) 

(১) মুসলিম ৭৫৮৮, তিরমিযী ২২০১ ইবনে মাজাহ ৩৯৮৫, মিশকাত ৫৩৯ ১নং, ঈমান 
ও দ্বীন বাচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ করাকে "হিজরত? করা বলে ---অনুবাদক 


সরল পথের অটল পথিক ১৯ 


পাওয়া যাবে; বরং অধিকাংশ সময়ে তাদের অস্তিত্ব বিলীন থাকবে। 

অনুরূপ ফিতনা সংক্রান্ত আরো একটি হাদীসে নবী ্ বলেছেন, 
১৮ 95 ৮১৯ সত 2 ৮৮ ও ০৪৪৩ 92৯ ৯৯ শি 8১০) 
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৫.2! ৬ 0 ৮০৫ ভা ০৭ এ 

“তোমাদের এই উন্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং 
তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা 
তোমরা পছন্দ করবে না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটিকে 
হাল্কা ক'রে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর 
হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু’মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধুৎসের কারণ 
হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে, তখন 
মুমিন বলবে, ‘এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)।? অতএব যে 
ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জানাতে প্রবেশ করতে 
ভালবাসে, তার নিকট যেন এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, 
যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে।”(১) 

ফিতনার অধ্যায়ে উক্ত মুবারক হাদীসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথার প্রতি ইঙ্গিত 
রয়েছে ঃ- 

১। ফিতনার সময় মু’মিনের নিজের ব্যাপারে বেদ্বীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা 
রাখা উচিত। সর্বদা এই ভয় রাখা উচিত যে, হয়তো এই ফিতনা আমার বেছ্বীন 
হওয়া বা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ হতে পারে। 

২। কঠিন ফিতনার যুগে ঈমান ও নেক আমলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
নির্বিচল থাকা আবশ্যক। কেননা, পরীক্ষা ও বিপদের সময় পদস্থলন জান্নাত 
থেকে বঞ্চনার কারণ হতে পারে। 


(১) আহমাদ ৬৫০৩, মুসলিম ৪৮৮২, ইবনে মাজাহ ৩৯৫৬নং 


২০ সরল পথের অটল পথিক 


ভাই সকল! এই জন্য এই ফিতনাময় যুগে ধৈর্য, স্থৈৰ্য ও দ্বীনের উপর অটল 
থাকা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। সুতরাং অধুনা যুগের নানা ধরনের বাধা- 
বিপত্তি উল্লংঘন করার ব্যাপারে সাহসিকতার সাথে প্রস্তুত থাকুন। সকল কষ্ট ও 
পীড়ন সহ্য ক'রে নিয়ে সরল পথে অবিচ্যুত থাকুন। পরন্ত এই দৃঢ় প্রত্যয় রাখা 
জরুরী যে, জান্নাতের পথ নানা সমস্যা দিয়ে ঘেরা। সেই পথের পদচারীদের জন্য 
করুণা, নিরাপত্তা ও শান্তির জায়গা কেবলমাত্র জান্নাত। অবশ্য জান্নাত পর্যন্ত 
পৌছনোর পূর্বে একটি সুদীর্ঘ সুগভীর সংকটময় উপত্যকা আছে। যার 
চারিপাশে ধৈর্যের কন্টকময় ঝোপবঝাড় আছে, বিপদের বড় বড় পাথরখন্ড 
আছে, পরীক্ষার ভয়ঙ্কর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ত আছে এবং দুঃখ-কষ্ট্রের বিষধর 
সরীসৃপ ও প্রাণঘাতী হিংস্র জন্তু আছে। 

উৰ্দু কবি মুস্তাফা যায়দা বলেছেন, 

“এ পাথরসমুহের উপর দিয়ে হেঁটে যদি আসতে পারো, তবে এসো। 
আমার ঘরের পথে কোন (তারকাখচিত) গালিচা বিছানো নেই।” 

প্রসিদ্ধ আহলে হাদীস কবি মওলানা আব্দুস সালাম আসলাম কানপুরী 
(রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 

“হে বাঞ্ছিত মঞ্জিলের যাত্রীদল! মঞ্জিলের চিহ্ন ভুলে যেয়ো না। 
যেহেতু সত্যের পথে হাজার শয়তান মিলিত, (তোমাদের সাথে তাদের) 
সাক্ষাৎ হবে।? 
আর এ সবের পূর্বে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী, 
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“কিন্তু সে গিরি-সংকটে প্রবেশ করল না। কিসে তোমাকে জানাল, গিরি 
সংকট কী? তা হচ্ছে ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান। 
পিতৃহীন আত্মীয়কে। অথবা ধুলায় লুঠিত দরিদ্রকে। তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া 
তাদের, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্ধধারণের ও দয়া 
দাক্ষিণ্যের। তারাই হল ডান হাত-ওয়ালা (সৌভাগ্যবান)।” (বালাদঃ ১১-১৮) 

সৌভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালা হয়ে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য 


সরল পথের অটল পথিক ২১ 


কোন্‌ কোন গুণের প্রয়োজন, তার উল্লেখ উক্ত আয়াতগুলিতে করা হয়েছে। 

১ মানুষের আমল কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য আল্লাহ ও পরকালের প্রতি 
ঈমান হল মৌলিক জিনিস। 

২। কেবল ঈমান আনা যথেষ্ট নয়; বরং ঈমানদারদের সঙ্গ দেওয়াও জরুরী 
জিনিস। 

৩। ধৈর্যধারণ করা এবং অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া ঈমানদারের 
অতি গুরুত্পূর্ণ অন্যতম গুণ। বরং মুসলিমদের জীবনই তো ধৈর্য আর ধৈর্য 
দিয়ে ঘেরা। ইসলামের পথে আগত সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করাই 
হল ধের্ধ। শরীয়তের আহকাম পালনে দৃঢ়স্থির থাকা এবং তার নিয়মনিষ্ঠ 
অনুগামী হওয়াও ধৈৰ্যশীলতার পরিচয়।( ৯) 

মোটের উপর কথা এই যে, স্থিরতা ও অবিচলতা দ্বীনে ইসলামের মৌলিক 
ভিত্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাকে ব্যতিরেকে দুনিয়াতে সফলতা এবং আখেরাতে 
পরিত্রাণ সম্ভবই নয়। বিশেষ ক’রে এই ফিতনাময় সময়-কালে একজন 
সত্যনিষ্ঠ মু’মিনের ঈমান ও তাতে অবিচলতা বিশাল বড় পরীক্ষা। যেখানে 
দেখা যায়, আজকাল বনু ঈমানদার ও সত্য পথের পথিক হওয়ার দাবিদার এবং 
নিজের দলকে সাহায্যপ্রাপ্ত দল (ফির্কাহ নাজিয়াহ)র উদাহরণ ধারণাকারী 
মানুষও এ ময়দানে অনেক পিছনে পড়ে আছে। 

আজ বহু পর্দানশীন মহিলাকে দেখা যায়, তারা নিজেদের চেহারার নিকাব ও 
মাথার ওড়না বর্জন করছে। 

এমন বহু আলেম-উলামা, যাদের দাড়ি নববী সুন্নতের মোতাবেক (লক্বা) 
ছিল, তাদের সে দাড়ি যালেম কীাইচির শিকারে পরিণত হয়ে গেছে। 

বহু তাওহীদের দাওয়াতের দাঈ, ধারা বড় মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার সাথে 
দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন, তারা আজ অর্থ উপার্জনের কাজে শশব্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন এবং তাদেরকে দুনিয়াদারদের পশ্চাতে লোভী মাছির মতো 
ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। 

এমন পরিস্থিতিতে হযরত হৃযাইফা &-এর সেই হাদীস আমার স্মরণে 
আসছে, যা বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে নিম্নলিখিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে। 

হুযাইফাহ এ বলেন, রাসূলুল্লাহ ঞ৯ আমাদের নিকট দু”টি হাদীস বর্ণনা 


(৮) তাইসীরুল কুরআন ৪/৬৪৬ থেকে সংক্ষেপিত 


২২ সরল পথের অটল পথিক 


করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় 
রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, 
20815815225 STANTS 3 4৯2 ৯১ ১৬৪ 3০4১৪ ILS bh) 
(| 05199) 
“আমানত মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর 
তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে।” 
এরপর তিনি আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা ক'রে 
বলেছেন, 
LEB ৩91 45 ১১৮ 05৪ ০ এট bs DUS Lats Ls 3৯91 05) 
০3525482455 8 


লাদ কুশ 
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. ৫০৪ bs ৩১১৬ ০৪ LS UUs ৪ 
“মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। 
তখন একটি বিন্দুর মতো তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম 
ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত 
আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোসঙ্কা পড়ে কালো দাগ 
দেখতে পাওয়া যায়, তার মতো চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু 
বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।” 
অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কীকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। 
(তারপর বলতে লাগলেন,) “সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় 
কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক 
বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে 
মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না 
বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।” 


সরল পথের অটল পথিক ২৩ 


(হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, 
যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে 
মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর 
খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু 
বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা করতে 
প্রস্তুত নই। (১৯ 

উক্ত হাদীসে সত্য দ্বীন থেকে জষ্টুতার যে ছবি চিত্রিত হয়েছে, তা কোন 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আজ আমাদের প্রতোকেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি 
যে, সৎকার্যে সহযোগিতা ও দ্বীনের বিষয়ে সাহায্যকারী আমানতদারদের সংখ্যা 
খুব বিপজ্জনক ও দুঃখজনকভাবে হাস পেয়ে গেছে। 

উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্যও আলোচিত বিষয়ে অন্যান্য হাদীসের মতো 
আমানতের ফরয আদায় এবং তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে 
উৎসাহিত করা, যা বাস্তবপক্ষে অন্যতম ইসলামী ফরঘ। তাই উক্ত বরকতময় 
হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ যে হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন, তাতে এ কথাই 
স্পষ্ট হয়।৫০) 

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত হাদীসসমূহের একটি হাদীস বিশেষ ক'রে 
এখানে উল্লেখযোগ্য। 
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হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ভু 


(ফিতনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে) বললেন, “অদূর ভবিষ্যতে এমন এক যুগ 
আসবে, যাতে মানুষকে দস্তরমতো চালুনিতে চালার মতো চালা হবে। (সকল 


(১৯) বুখারী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, মুসলিম ৩৮ ৪নং 
(২০ দেখুন £ ফাতহুল বারী ১২/৩৮-৩৯ 


২৪ সরল পথের অটল পথিক 


ভালো লোকেদেরকে তুলে নেওয়া হবে।) অবশেষে নিকৃষ্ট মানের লোকেরা 
অবশিষ্ট থাকবে। তাদের প্রতিশ্রুতি-চুক্তি পালনের অভ্যাস ও আমানতদারি 
নষ্ট হয়ে যাবে। তারা ভালোমন্দে মিশে এই রকম (একাকার) হয়ে যাবে।” 

এই সাথে তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির 
ফাঁকে প্রবেশ করালেন। লোকেরা বলল, ‘তখন আমাদের কর্তব্য কী হবে হে 
ল্লাহর রসূল?” তিনি বললেন, “যেটা ভালো, সেটা গ্রহণ করবে এবং যেটা 
আপত্তিকর, সেটা বর্জন করবে। তোমরা তোমাদের বিশিষ্টজন (নেক 
লোকেদের) তরীকার অভিমুখী থাকবে এবং তোমাদের আম জনসাধারণের 
তরীকা বর্জন করবে”) 

(শেষোক্ত বাক্যের একটি অর্থ এটাও করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের ও 
নিজেদের পরিবারবর্ণের পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টায় থাকবে এবং আম জনতার চলন- 
রাতি থেকে দুরে থাকবে।) 

উক্ত হাদীসই সাহল বিন সা’দ ৬ কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে, যার শব্দাবলীতে 
দ্বীনের পথে অবিচলতার দাওয়াত আরো স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, 
রাসলুল্লাহ ঞ একদা আব্দুল্লাহ বিন আম্র ৬ কে সম্বোধন ক*রে বললেন, 


গে 
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“তোমার কী অবস্থান হবে তখন, যখন (সৎ লোক তুলে নেওয়া হবে এবং) 
তুমি নিকৃষ্ট মানের লোকেদের মাঝে অবশিষ্ট থাকবে? তাদের প্রতিশ্রুতি-চুক্তি 
পালনের অভ্যাস ও আমানতদারি নষ্ট হয়ে যাবে। তারা ভালোমন্দে মিশে এই 
রকম (একাকার) হয়ে যাবে।” 


এই সাথে তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির 
ফাঁকে প্রবেশ করালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, "আল্লাহ ও তার রসুল অধিক 


(২) আহমাদ ৭০৪৯, আবু দাউদ ৪৩৪৪, ইবনে মাজাহ ৩৯৫৭, সিঃ সহীহাহ ২০৫নং, 
এই হাদীস হযরত আবু হুরাইরা 4% কর্তৃকও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হিব্বান ৫৯৫০নং 


সরল পথের অঢেল পথিক ২৫ 


জানেন।’ তিনি বললেন, “যেটা ভালো, সেটা আমল করবে এবং যেটা 
আপত্তিকর, সেটা বর্জন করবে। আর আল্লাহর দ্বীনে বহুরূপী হওয়া থেকে দুরে 
থাকবে। তুমি তোমার নিজের চিন্তা করবে এবং তাদের আম জনসাধারণকে 
বর্জন করবে।”২৯ 

প্রকাশ থাকে যে, বহুরূপী বা দ্বিচারী হওয়াটা দ্বীনে স্থির থাকার বিপরীত। 

বক্ষমাণ পুস্তিকাটি হকপন্থীদের ধ্যান সেই দিকেই আকর্ষণ করার জন্য 
সংকলিত হয়েছে। যার মধ্যে দ্বীনে অটল থাকার ব্যাপারে পাচটি জিনিসের উপর 
আলোকপাত করার লক্ষ্যে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। 

১। দ্বীনে অটল থাকার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। 

২। দ্বীনে অটল থাকার উপকারিতা। 

৩। দ্বীনে অটল থাকার প্রকৃতত্ব ও তার ময়দান। 

8। দ্বীনে অটল থাকার উপায়। 

৫। সবশেষে সেই মৌলিক হেতুসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে দ্বীনে 
অটল থাকার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। 

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন 
এবং এই পুস্তিকাকে মানুষের হৃদয়ে দ্বীনে অটল থাকার প্রয়াস সৃষ্টি করার কারণ 
বানিয়ে দেন। 

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট ক’রে দিয়ে যাই যে, এটা কোন ইলমী পুস্তিকা নয়। 
বরং এ হল আমার কিছু সেই বজ্তৃতাসম্ভারের লিখিত রূপ, যা আমি সউদী 
আরব ও ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রদান করেছিলাম। যাতে ওয়ায-নসীহতের 
ভাবধারা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বুঝানো ও উপদেশ দেওয়ার ভাষা প্রকট 
হয়েছে। আর এটির সংকলনের কারণ হলেন খেড শহরে অবস্থিত ‘মারকাযুদ 
দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল-খাইরিয়্যাহ’র শ্রদ্ধেয় পরিচালক ভাই জনাব 
মকসুদ আলাউদ্দীন সীন সাহেবের সেই পীড়াপীড়ি, যা তিনি ২০১৮ সালের 
৩রা ফেকয়ারী রোহা-কোকানের এক প্রোগ্রামের পর তিনি করেছিলেন। 
তঃপর সউদী আরবে ফিরে আসার পর ম্যাসেজের মাধ্যমে এ বিষয়ে বারবার 
নুরোধ রেখেছিলেন। 
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন শ্রদ্ধেয় ভাইকে অধিক অবিচলতা ও 


গে 


গে 


(২১) ত্বাবারানীর কাবীর ৫৮৫ ১, সিঃ সহীহাহ ২০৬নং 


২৬ সরল পথের অটল পথিক 


ইখলাসের সাথে সত্য দ্বীনের খিদমত করার তওফীক প্রদান করেন এবং 
পাঠকবৃন্দকেও এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না করেন। 
৫০ এ ১৯৭ 


গ্রন্থকার 
মাকসুদুল হাসান ফাইখা 
আল-গাত্ব, সউদী আরব 


৮ রমযান মুবারক ১৪৩৯হিঃ, বৃহস্পতিবার 


সরল পথের অটল পথিক ২৭ 


ইস্তিক্লামাত শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা 

উর্দু ভাষায় “ইস্তিব্বামাত” খুবই প্রসিদ্ধ ও পরিচিত শব্দ, যা স্থিরতা, 
পদদৃঢ়তা, কোন কর্ম নিরবচ্ছিনভাবে অবিরাম করতে থাকা, অব্যাহতভাবে 
অটল থাকা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর বিপরীত শব্দ হল 
“তালাউবুন” (বহুরূপী হওয়া, অস্থিরমতি হওয়া, দ্বিচারিতা করা ইত্যাদি)। 

কবি মাওলানা যফর আলী খান বলেছেন, 

‘চাহে অন্যদের হিন্মত থাক, আর আমার হিন্মতহীনতা 

তাদের দরকার 'ইস্তিক্বামাত”, আর আমার দরকার "তালাউবুন”। 

শরয়ী পরিভাষাতেও “ইস্তিক্বামাত”-এর অর্থ এটাই। (দ্বীনের পথে অচ্যুত 
থাকাকে আরবীতে 'আল-ইস্তিক্বামাহ; বলা হয়।) 

হাফেয ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "*ইস্তিক্বামাত”-এর উদ্দেশ্য 
হল, মহান আল্লাহর নির্দেশকে মজবুত সহকারে পালন করা, চাহে তা আদেশ 
পালনে হোক অথবা নিষেধ পালনে ।”১১) 

অন্য শব্দে এও বলা যেতে পারে, আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ইসলামী 
শরীয়তের ছেদহীন অনুসরণ করা এবং তা হতে এক চুল পরিমাণ বিচ্যুত না 
হওয়ার নাম "ইস্তিক্বামাত”। যেন "ইস্তিকবামাত”-এর প্রকৃতত্ব হল এই যে, 

প্রথমতঃ বান্দা প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হবে। 

দ্বিতীয়তঃ সে ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে। 

তৃতীয়তঃ তার উপর স্থায়িত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা পাওয়া যাবে। 

যদি কারো মধ্যে এই তিনটি শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে তাকে 
'ইস্তিকামাত”-এর সাথে সরল পথের পথিক বলা যাবে না। 

হযরত সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাবক্বাফী যখন আবেদন করলেন, ‘হে 
আল্লাহর রসুল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে 
সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করতে হয়।” তিনি 
বললেন, . ০৬ AL না ) 

“তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) 


(২০) ফাতহুল বারী ১২/২৫৭ 


২৮ সরল পথের অটল পথিক 


অনড় থাকো।”৮১৪ 

অর্থাৎ, কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়; বরং তার দাবিসমূহও 
মেনে নাও। আর কেবল আমল ক'রে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়; বরং ঈমান ও 
আমলের উপর অনড় ও অটল থাকাটাও আবশ্যক। 

ইস্তিকামাত”'-এর সংজ্ঞায় আলোকপাত করতে গিয়ে উলামাগণ যা 
বলেছেন, তা নিম্নরাপ £- 

১। মহান আল্লাহর ব্যাপারে ঈমান সত্য ও প্রকৃত হতে হবে। 

২। নবী &&-এর পূর্ণ বাধ্যাচরণ এবং তার সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ থাকতে হবে। 

৩। যাবতীয় ফরয-ওয়াজেব আদায় করতে হবে। 

যেমন হাদীসে কুদসী মহান আল্লাহর বাণীতে আছে, 

(ale 5০৪ 05 01 হক ৩০ ৩1 ০০৪ ০9) 

“আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে 
আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। 
(অর্থাৎ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী 
পছন্দনীয়।)৮(২০) 

প্রকাশ থাকে যে, হারাম বর্জন করার চাইতে ফরয পালন করা বেশি উত্তম। 

৪। হারাম ও মকরূহ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। 

৫। নফল ইবাদত বেশি বেশি করতে হবে। 

উক্ত হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহর বাণী, 


SH ২০৮০ bis Bol 5 ol এ BAL গে! ০১ ৪৯৪ 0% ৩০) 
০৮৪ ৬ ও এন) cls ০৬ Glog ০ 2৪ ০ ৬ ০০০ ০ 42 শপ 
(4053 ৬১9৮০ 23 না ALO 


“আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে 
থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে 
ভালবাসি, তখন আমি তার এ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এ চোখ 


রি 


(৯ মুসলিম ১৬৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনে মাজাহ ৩৯৭২নং 


(১০) বুখারী ৬৫০২নং 


সরল পথের অটল পথিক ২৯ 


হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার এ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং 
তার এ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, 
তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি 
অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।” 

৬। সৎকর্মাবলী ছেদ না দিয়ে লাগাতার করতে হবে। (কখনো করলাম, 
কখনো ছাড়লাম, ইচ্ছামতো করলাম, ইচ্ছামতো ছাড়লাম---এমনটা নয়।) 

হাদীসে নবী & বলেছেন, .॥ ৫ 919 ০931 5 al এ| JUSSI ০ 

“সেই (ধরনের) আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়, যে 
আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে ক’রে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।” ২৬ 

আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, . ৫4১ 5 9৩১) 

“তার আমল ছিল নিরবচ্ছিনন।৮(২১) 

৭। মধ্যপন্থী হতে হবে। (অর্থাৎ, আমলে না অবজ্ঞা করা যাবে, আর না-ই 
অতিরঞ্জন ক'রে বিদআত ইত্যাদি আবিষ্কার করা যাবে।) যেহেতু সব চাইতে 
উত্তম আমল হল মাঝামাঝি। সেই সাথে এ কথাও খেয়ালে রাখতে হবে যে, 
সুন্নতী তরীকায় কৃত সামান্য আমলই অনেক বিদআতী আমল থেকে উত্তম 

৮। নিজ অলপ্রত্যঙ্গের হিফাযত করতে হবে; বিশেষ ক'রে জিভকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে হবে। 

৯। আত্মশুদ্ধির জন্য উদ্যমী থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

০০ ৪১৯৮ 0) (55 ৩০ ০৬ 3S) (4) BSS ৩১ LBS} 

“সে সফলকাম হবে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে 
কলুষিত করবে।” (শাম্স ৪ ৯- ১০) 

১০। মহান আল্লাহর আনুগত্যে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং যথাসাধ্য তার 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অগ্রণী থাকতে হবে।(৮) 


(১ বুখারী ৬৪৬৪, মুসলিম ১৮৬৬, মিশকাত ১২৪২নং 

(১) বুখারী ১৯৮৭, মুসলিম ১৮৬৫নং 

(১) উক্ত কথাগুলি শায়খ আব্দুর রহমান আল-লুওয়াইহিকের লেকচার থেকে নেওয়া। 
তিনি এই সারসংক্ষেপ ইস্তিক্বামাতের সেই সংজ্ঞা থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা সাহাবা ও 
তাবেঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে। 


৩০ সরল পথের অটল পথিক 


ইস্তিব্দ্রামাতের গুরুত্ব 

শরীয়তে ইস্তিকামাতের বড় গুরুত্ব আছে। ইস্তিক্বামাত বিনা কারো দ্বীন 
আল্লাহর নিকট গৃহীত নয়। আর ইস্তিক্বামাত ব্যাতিরেকে কারো সফলতাও 
সম্ভব নয়। বরং ইস্তিকামাতই সেই ইবাদতের প্রমাণ, যার জন্য জ্বিন ও 
ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জন্য প্রত্যেক নামাযে এবং নামাযের প্রত্যেক 
রাকআতে এই দুআ পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
(5 517০] 6১) 

“আমাদেরকে স্ববরাত্বে মুস্তাকীম (সরল পথ) দেখাও।” 

এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে ইস্তিক্বামাতের বিশাল গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। 
মহান আল্লাহ নবীাদেরকে ইস্তিকামাতের আদেশ দিয়েছেন এবং 
উন্মতীদেরকেও ইস্তিক্ামাতের ব্যাপারে তাকীদ করেছেন। 


হযরত মুসা ও হারুন (আলাইহিমাস সালাম)কে 
ইস্তিক্বামাতের আদেশ 

হযরত মুসা ৯৬৪ যখন ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে নিরাশ 
হয়ে গেলেন এবং ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে সত্যের দাওয়াত 
কৃতকার্য হওয়ার আশা নিরাশায় পরিণত হল, তখন দুই ভাইয়ে ফিরআউন ও 
তার সম্প্রদায়ের জন্য বদ্ুআ করলেন। যার উল্লেখ সুরা ইউনুসে এইভাবে 
এসেছে, 


ভডত ৮৩০ 


3109১ ৯ ৬৯ ৭) হত ৩ ০১০৪ ET এ ৩১ ৬০১১ 039) 
০৩৮9১ 99 এ০ 33) 490 ০৪ সপ ৩5 ৬০ ৩ 9৪ 
০১৯ ৯১১৮ ৫০১ (শিয়া কান 
“আর মুসা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তার 
পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনের শোভা ও সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের 
প্রতিপালক! যার কারণে তারা তোমার পথ হতে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে। হে 


আমাদের প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন ক'রে দাও এবং তাদের 
অন্তরকে কঠিন ক'রে দাও, যাতে তারা যন্ত্রণাময় শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস 


সরল পথের অটল পথিক ৩১ 


স্থাপন না করতে পারে।” (ইউনুস ৪৮৮) 

এর প্রত্যুত্তরে মহান আল্লাহ যেমন একদিকে হযরত মুসা ও হারূন 
(আলাইহিমাস সালাম)এর দুআ কবুল করার সুসংবাদ দিলেন, তেমনি অন্য 
দিকে একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের আদেশও দিলেন। আর তা ছিল 
ইস্তিক্বামাত বা অবিচল থাকার আদেশ। 

তিনি বললেন, 

০০৪ (৭) (০ ২ 9 05০ BUS 9) 085০8 ০৩৪১০ আট 35} 

‘তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা হল। অতএব তোমরা অবিচল থাক 
এবং অবশ্যই তাদের পথ অনুসরণ করো না যাদের জ্ঞান নেই।” (ইউনুস৪৮৯) 


নবী £%-কে ইস্তিক্রামাতের আদেশ 

সুরা হুদে মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১১৯ (00) (9 9995 Uy 1 চি YG এ ০৪ ০০৩ আগ US 2০৪) 

“অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই 
লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে, আর 
সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ 
করেন।” (হুদ £ ১১২) 

উক্ত সুরাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধুংস-কবলিত হওয়া এবং নবীদেরকে 
মিথ্যাজ্ঞান করার পরিণামের কথা বিশদ বর্ণনার পর নবী -কে এই আদেশ 
করা হয়েছে যে, সুতরাং তুমি সুদৃঢ় থাকো এবং স্মরণ রাখো যে, এ আদেশ 
তোমার জন্য এবং তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য তাকীদপ্রাপ্ত। 
কেননা ঈমান ও দ্বীনের উপর অবিচল থাকাটাই হল মুক্তির পথ এবং মহান 
আল্লাহ শাস্তি থেকে রক্ষাকারী জিনিস। 

এটি হল সেই সূরা, যার ব্যাপারে মহানবী &্ বলেছেন, 

USI ১১৯ GS) 
“আমাকে সুরা হুদ ও তার মতো অন্য সুরাগুলি বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।”২৯ 
(তার মতো অন্যান্য সুরার ব্যাখ্যায়) অন্য এক হাদীসে এসেছে, 


(১ শামায়েলুত তিরমিযী ৪১ মুসনাদে আবুয়্যা’লা ৮৮০, সিঃ সহীহাহ ৯৫৬নং 


৩২ সরল পথের অটল পথিক 


(CIS ০4150 BELG 13 5৬১০ 299 ১১ ৪৪১০) 
“আমাকে হুদ, ওয়াক্বআহ, মুরসালাত, আম্মা ফ্যাতাসাআলুন ও ইযাশ 
শামসু কুউবিরাত সুরাগুলি বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।” (১) 


আম মুসলিমদেরকে ইস্তিব্বামাতের আদেশ 

কেবল আন্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)কেই নয়, বরং আম মুসলিমদেরকেও 
ইস্তিক্বামাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, 
98555 এ 985০৪ ১৯9 21 ও তা ও! ০৯৪4৫ ay ও ও 38) 

০৪ ১১৯৮ ০) (০8০40 05 

“বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) 
প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য। অতএব তারই 
পথে অবিচল থাকো এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ 
অংশীবাদীদের জন্য।” (হা-মীম সাজদাহ £ ৬) 


সাহাবাগণকে খাস অসিয়ত 

রাসূলুল্লাহ $-এর পক্ষ থেকে একাধিক সাহাবা :%-কে ইস্তিকামাতের খাস 
অসিয়ত করা হয়েছে। 

হযরত সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাক্বাফী &-এর হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
হয়েছে, তিনি আবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাকে 
ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে জিজ্ঞাসা না করতে হয়।” তিনি বললেন, 

. ০৬ UL ০" ) 

“তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) 
অনড় থাকো।”১ 

অনুরূপভাবে নবী £-এর একজন প্রিয় সাহাবী হযরত মুআয বিন জাবাল 
4৮ একদা কোন সফরে বের হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি নবী &-এর নিকট 


(০) তিরমিযী ৩২৯৭,হাকেম ৩৩ ১৪, সিঃ সহীহাহ ৯৫৫নং 
(১ মুসলিম ১৬৮, তিরমিযী ২৪ ১০, ইবনে মাজাহ ৩৯৭২নং 


সরল পথের অটল পথিক ৩৩ 


উপস্থিত হয়ে বিশেষ কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে বললেন, 
(EGS 4৫ এ১৯৫ ১5 এ] ১:০১) 
“তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।” 
হযরত মুআয অতিরিক্ত উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, 


ems ৩119) 
“যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করে ফেলবে, তখন কোন ভালো কাজ 
করো।” 

তিনি আরো বেশি উপদেশ চাইলে, নবী ৪ বললেন, 

(EE ০০১ (০) 

“তুমি (যা কিছু বলা হল, তার উপর) অবিচল থেকো এবং তোমার চরিত্রকে 
সুন্দর করো।”(১) 

ইস্তিকামাত হল মুক্তির পথ 

ইহকালের সফলতা ও পরকালের মুক্তির জন্য ইস্তিক্বামাত হল মৌলিক 
শর্ত। এই জন্যই কুরআন ও হাদীসে জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমল 
ক’রে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

01১) (595 শট NL 3895 3) 2৩ Gx 20 ৯9 চিন cali এ 5) 
“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা 
[ত্বসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরানঃ ১০২) 
বুঝা গেল, মুক্তি লাভের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, বান্দা 
ল্লাহকে ভয় করবে। বরং তার জন্য আবশ্যক হল, সেই ভয় ও ভীতির উপর 
[মরণ কায়েম থাকবে। 
তিনি আরো বলেছেন, 

0.) (১৯৯৪ এএ এ] 1935 ১52031499১০ 9০ জে জে 5) 
“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং 
(শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হতে পার।” (আলে ইমরান ঃ ২০০) 


গে 


গে 


গে 


(২) ত্বাবারানীর কাবীর ১৬৪৮৮, হাকেম ১৭৯, সিঃ সহীহাহ ১২২৮নং 


৩৪ সরল পথের অটল পথিক 


ইস্তিব্রামাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য 

কুরআন ও হাদীসে ইস্তিক্বামাতের বিশাল মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। আমরা 
এখানে কেবল কতিপয় সেই মাহাত্মযই উল্লেখ করব, যা ইস্তিক্বামাতের 
আয়াতগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ সুরা হা-মীম সাজদার নিম্নের এই 
আয়াতগুলি, 

119১5 31995 Nf 2541 1৪42 U5 pl 2 এ] 56195 baal 01) 
5231 85 4- 
পো) (১১১ bs 33 OV) 8৯৩ 5 814) এ ভি UUs 15 

“নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’ তারপর তাতে 
অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), ‘তোমরা 
ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং 
পরকালেও সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, 
যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ 
হবে আপ্যায়ন।” (হা-মীম সাজদাহ £ ৩০-৩২) 

উক্ত তিনটি আয়াতে ইস্তিকামাতের একাধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে ৪- 


এক ঃ ফিরিশ্তার অবতরণ 

এ দুনিয়া পরীক্ষাগার। এই জন্য মু'মিন বান্দাগণকে বিভিন্ন দুরবস্থার 
সম্মুখীন হতে হয়। কখনো শত্রুর ভয় পিছু নেয়। কখনো দুশমনের মোকাবেলা 
করতে হয়। কখনো কখনো নানা ধরনের রোগ-বালার কবলে পড়তে হয়। 
কখনো পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 


০০ এ? ASSN JIS ৬০ ০০৪ ভা) ১৭ ৬ ss SGD} 
5১8| 5১১ 0০০) { ০৪১৪৮ 
“নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং 
ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্ধশীলদেরকে 


সরল পথের অটল পথিক ৩৫ 


সুসংবাদ দাও।” (বাক্বারাহ £ ১৫৫) 

কিন্তু বান্দা যদি নিজ ঈমানে সত্যনিষ্ঠ হয় এবং ইলাহী নির্দেশের অনুবর্তী 
হয়, তাহলে মহান আল্লাহ তার সুপ্রতিষ্ঠার উপায় সৃষ্টি ক'রে দেন। অনেক 
ক্ষেত্রে এমন সুম্সমভাবে এ বান্দার সাহায্য করেন যে, তা বান্দার ধারণা ও 
কল্পনাতেও থাকে না। 
সুক্ষ্মভাবে সাহায্য করার একটি পদ্ধতি এই যে, অবিচল ও ধৈর্যশীল 
বান্দাদের উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হন! যার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আশুস্ত 
করা, তাদের মনকে শক্ত করা এবং ইস্তিক্বামাত ও অবিচলতার ব্যাপারে 
তাদেরকে সাহায্য করা। যেমন বদর যুদ্ধের সময় মুসলিমদের সাহায্যে তার 
বহিঃপ্রকাশ স্পষ্টুরূপে হয়েছিল। যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, 


U3 ৫) ০৯৪০১১29991 ৩5 Ul Sass dS ০৪৩০৪ ০ ১১৮৫5 BI 
55 201 01 201 ie ৬৪ NL yall 01490 as 99 ৪১৪ ৯ 201 4০৯ 


০০৬ ৪১১০ 0.) (৯5৮ 

“স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা 
করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক’রে (বলে) ছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক 
হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ এটা 
করেন কেবল তোমাদেরকে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে 
তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই 
আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” (আন্ফাল £ ৯- ১০) 

আয়াতের অর্থ বিলকুল স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
নিজ বান্দাগণের সাহায্যের জন্য ফিরিশ্তাবর্ণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না, বরং 
ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করার আসল উদ্দেশ্য ছিল, সেই মু'মিন বান্দাগণকে আশ্বস্ত 
করা এবং তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বিজয়ের সুসংবাদ দান করা। 

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারী এবং যিকরের (ইল্মী) 
মজলিসে উপবিষ্ট মুমিনদের উপর ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। নবী ৪৪ বলেছেন, 
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৩৬ সরল পথের অটল পথিক 


“যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত 
হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন 
করে, তখনই তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং 
তাদেরকে তাঁর রহমত আচ্ছাদিত করে, আর ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে 
ফেলেন। আর আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিস্তামন্ডলীর কাছে তাদের কথা 
আলোচনা করেন।”০ 

ঠিক একইভাবে (মহান আল্লাহর দ্বীনের পথে) অটল বান্দাদের উপর 
ফিরিশতার অবতরণ ঘটে থাকে; যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, “---তাদের 
নিকট ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয়।” (হা-মীম সাজদাহ 8 ৩০) 

যার উদ্দেশ্য হল, "স্বিরাত্ে মুস্তাকীম”-এ অচ্যুত থাকার ব্যাপারে তাদেরকে 
সাহায্য করা এবং তাদের মনকে সুদৃঢ় ও শক্ত করা। 


ফিরিশ্তার অবতরণ কখন হয়? 

এখন প্রশ্ন আসে যে, মহান আল্লাহর অবিচল বান্দাগণের জন্য ফিরিশতা 
কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হন? এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা মু’মিন 
বান্দাগণের চিত্ত সুদৃঢ় করা, তাদেরকে আশ্বস্ত করা এবং সাহায্য করার জন্য 
অবতীর্ণ হয়ে থাকেন? 

উলামাগণ বলেন, এই অবতরণ পার্থিব জীবনেও ঘটে এবং মরণের পরও 
ঘটে, কবরেও ঘটে এবং তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলিতে যেমন পুনরুখান ইত্যাদির 
সময়েও ঘটে। তবে পূর্বাপর বাগধারাতে এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধানাপ্রাপ্ত সেই 
উক্তিকে বলা যায়, যা হযরত যায়দ বিন আসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক 
তফসীর ইবনে হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 


৪ ০৯৯১ ১১৯ ও9 459০ ১০ 490 
অর্থাৎ, তারা (আল্লাহর পথে) অবিচল মুমিন বান্দাকে তার মৃত্যুর সময়, 
তার কবরে ও তার পুনরুত্থান ঘটার সময় সুসংবাদ দেন। 
এই উক্তিকে উদ্ধৃত করার পর ইমাম ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 
‘এই উক্তি সকল উক্তিকে একত্রিত করে, এটা খুবই ভালো এবং এটাই 


(১) মুসলিম ৭০২৮, আবু দাউদ ১৪৫৭, তিরমিযী ৩৩৭৮নং 


সরল পথের অটল পথিক ৩৭ 


বাস্তব।”১১) আর তা এই যে, ফিরিশ্তা উক্ত তিন জায়গাতেই বান্দাকে 
সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। 

হযরত বারা” বিন আযেব এ কর্তৃক বর্ণিত একটি লম্বা হাদীসে নবী 8 
বলেছেন, 
2905 421 05 5201 bs ০৪৪১ Sa bs 6৮) ও 9510 9০ সখা 2) 


১৮৯৯১ অগা আও bs ৬৩ 1৬০ ৮৪ ৯) DS তই ৩০৪ ০০৭৯, 
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“মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর 
হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল 
ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সুর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশতের 
কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেস্তের খোশবুসমূহের এক 
রকম খোশবু থাকে। তারা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর 
মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ৪ "হে 
পবিত্র রহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।৮(১০) 


দুই ৪ ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা 

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে (আল্লাহর পথে) অবিচল বান্দাগণের দ্বিতীয় মাহাত্ম্য 
এই উল্লিখিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ভয় ও দুশ্চিন্তা হতে সুরক্ষিত 
রেখেছেন। বলা বাহুল্য ফিরিশ্তা যখন উক্ত অবিচল বান্দাগণের কাছে আসেন, 
তখন তাদেরকে এই সুসংবাদ শোনান যে, মৃত্যুর মঞ্জিল যদিও খুবই ভয়াবহ, 
তবুও তোমরা আশ্বাস রাখো। দ্বীনের উপর অটল থাকার বিনিময় মহান আল্লাহ 
তোমাদেরকে এই কঠিন মুহূর্তেও ভয় থেকে নিরাপদ রাখবেন। যে ধন-সম্পদ 
ও পরিবার-পরিজন তোমরা পিছনে ফেলে এসেছে, এখন তার ব্যাপারে দুশ্চিন্তা 
করার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহ তোমাদের পরে তোমাদের সন্তান- 
সন্ততিরও সুরক্ষা করবেন। সুতরাং না তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাদের 


(৭) মুখতাসার তফসীর ইবনে কাষীর উর্দু ৫/২২১ 
(”) আহমাদ ১৮৫৩৪, বাইহাক্টার শুআবুল ঈমান ৩৯৫নং 


৩৮ সরল পথের অঢেল পথিক 


ভীত হওয়া উচিত, আর না-ই তোমাদের পিছে ছেড়ে আসা পরিজন-সম্পদ 
নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রপ্ত হওয়া উচিত। 

অনুরূপভাবে যখন দ্বিতীয়বার শূঙ্গায় ফুৎকার করা হবে এবং সমস্ত মানব- 
দানব হাশরের ময়দানের দিকে দৃষ্টি উপরে উঠিয়ে অগ্রসর হতে থাকবে, তখন 
মুমিনদের কবর থেকে বের হওয়ার সময়েই ফিরিশ্তা সেখানে উপস্থিত হবেন 
এবং এই কথা বলে তাদেরকে সুসংবাদ দেবেন, ‘তোমরা ভবিষ্যতে হাশরের 
কষ্ট ও জাহান্নামের ভয় করো না এবং দুনিয়াতে যা ছেড়ে এসেছ তার ব্যাপারেও 
দুশ্চিন্তা করো না।” 

প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সাবেত বুনানী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক সহীহ সনদে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "আমার কাছে এ খবর পৌছেছে যে, মু'মিন বান্দাগণকে 
যখন মহান আল্লাহ তাদের কবর থেকে উ্থিত করবেন, তখন তাদের সেই দুই 
ফিরিশ্তা, যারা দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে থাকতেন, তারা উভয়ে তাদেরকে স্বাগত 
জানাবেন এবং বলবেন যে, ভয় ও দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং 
তোমরা সেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনে নাও, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে 
দেওয়া হয়েছিল।” 


তিন ৪ জান্নাতের সুসংবাদ 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০৪ ৪১৯ (7°) (59১5০ ভর মুড 9০49) 
“তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ 
নাও।” (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০) 
উক্ত আয়াতসমূহ ইস্তিকামাতের একটি মাহাত্ম্য এটাও বলা হয়েছে যে, যে 
মু'মিন বান্দা স্বিরাত্তে মুস্তাকীমে অটল থাকবে, তার মৃত্যুর সময়েই তাকে 
জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হবে। যেমন অন্য এক জায়গায় মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
৩ ০2 3৭৯৯115594০ ০৯৮5 bab LSS 3৬5 930) 
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(৩) তফসীর ইবনে কাষীর ৭/ ১৭৭ 


সরল পথের অটল পথিক ৩৯ 


“যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিস্তাগণ প্রাণ হরণ করে; ফিরিস্তাগণ 
(তাদেরকে) বলে, ‘তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে, তার ফলে 
জানাতে প্রবেশ কর।” (নাহল ঃ ৩২) 

যে সকল লোকেদেরকে মৃত্যুর সময় ফিরিশ্তাবর্গ জান্নাতের সুসংবাদ 
শোনাবেন, উক্ত আয়াতে তাদের একটি গুণ ‘পবিত্র’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 
তাদের মৃত্যু এমন সময় ঘটেছে, যখন তারা ‘পবিত্র’ ছিল। এর ব্যাখ্যায় বলা 
হয়েছে, তারা মুত্তাকীন (পরহেযগার), মু’মিনীন (ঈমানদার), তওহীদবাদী 
(শির্ক থেকে পবিত্র), নিজেদের কথা ও কর্মে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ইত্যাদি। 
যার অর্থ হল, যখন তাদের রূহ কবজ করা হয়েছে, তখন তারা মুত্তাকী ও 
ইস্তিকামাত অবলম্বনকারী ছিল। 

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রী হযরত আসিয়ার 
ইস্তিক্বামাতের উদাহরণ ঈমানদারদের জন্য বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 
UG ০০৪ এ1 ০ ০ SB |! 29৪ মঠ গুন ১ Us এ] ০9) 

POSSI 3১৯৮ 01) (9৬01 1 bs ৬৯9 4093 ৩১০ ৩৪ G53 মু 

“আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে 
(প্রার্থনা ক'রে) বলেছিল, "হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে 
আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও 
তার দুঙ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।” (তছ্রমঃ ১১) 

উক্ত আয়াতের তফসীরে হযরত আবু হুরাইরা ও সালমান ফারেসী 
(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুসা ৯৬গ্রা- 
এর প্রতি ঈমান আনয়নের পরিণামে ফিরআউন নিজ স্ত্রী হযরত আসিয়াকে 
রোদে শুইয়ে দিল। তার হাত-পায়ে পেরেক গেথে দিল এবং রোদে এ অবস্থায় 
তাকে ত্যাগ করল। এর পরেও তার পেটের উপর একটি ভারী পাথর চাপিয়ে 
দিল, যাতে তিনি এদিক-ওদিক নড়াচড়া না করতে পারেন। কিন্তু যখন 
ফিরআউন ও তার অত্যাচারী সহচররা সেখান থেকে সরে এল, তখন মহান 
আল্লাহর ফিরিশ্তা তার নিকট উপস্থিত হলেন এবং তার উপর নিজেদের ডানা 
দ্বারা ছায়া করলেন। মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যে ঘর প্রস্তুত রেখেছেন, 
তা তাকে প্রদর্শন করালেন। আর তার ফলে তার হৃদয় শক্ত হল এবং 


হাসিমুখে এই দুআ করলেন, 


৪০ সরল পথের অটল পথিক 


Pl ৩৪ ৯3) 43 ০১৪১ ০ ভাই Ll ভ Es এস ও ৩৪ ০) 
‘হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ 
নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং 
আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।' 
(অতঃপর তিনি জান্নাতে তার ঘর দেখে মৃত্যুবরণ করলেন।)(০) 
হযরত রিফাআহ জুহানী 4 বলেন, একদা আমরা নবী &্-এর সঙ্গে এক 
সফর থেকে ফিরে আসছিলাম। যখন আমরা কুদাইদ নামক জায়গায় পৌছলাম, 
তখন আমাদের কিছু সঙ্গী সত্তর বাড়ি ফিরার জন্য নবী £&-এর কাছে অনুমতি 
চাইতে লাগলেন। নবী $৪-ও তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন 
একের পর এক অনুমতি গ্রহণকারীদের অবিরাম ত্রমান্বয় শুরু হয়ে গেল, তখন 
নবী £8 বক্তব্য দিতে দাড়িয়ে গেলেন। অতঃপর মহান আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি 
বর্ণনার পর বললেন, “কী ব্যাপার যে, বৃক্ষের যে অংশে রাসূলুল্লাহর নিকটবর্তী, 
সে অংশ তার অপর অংশের চাইতে লোকেদের কাছে অপছন্দনীয় হল?” 
বর্ণনাকারী বলেন, নবী এ্৯-এর এই অসন্তোষ দেখে তার পার্শবর্তী সকল 
সাহাবী কেদে ফেললেন। এক সাহাবী এ কথাও বললেন যে, এর পরেও যে 
আপনার কাছে (বাড়ি ফিরার) অনুমতি চাইবে, সে নির্বোধ। 


এ 


উক্ত মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, 


A 


be ৪০০ alt 5 জট | এ! 0৬ Sos ০ ১৪৪ 0 aot hs Ses) 
(CERN ০ 0 ১০ 3 4৪ 
“আমি আল্লাহর নিকট এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যে বান্দা সত্যবাদী অন্তর 
নিয়ে এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি 
আল্লাহর রসুল, অতঃপর সে তাতে অটল থাকবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে 
যাবে৷” 


(*') মুসনাদে আবু য়্যা’লা ৬৪৩ ১, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ১৬৩৭, ইবনে আবী শাইবাহ 
৩৪৬৫৬, হাকেম ৩৮৩৬, সিঃ সহীহাহ ২৫০৮নং 
(*) আহমাদ ১৬২ ১৫, ত্রাবারানীর কাবীর৪৪২৫, সঃ তারগীব ১৫২৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ৪১ 


চার ঃ ইহ-পরকালে ফিরিশ্তার সঙ্গ বেস্কুতু) লাভ 

মহান আল্লাহর বাণী, 

০ ৯১৯৬ ৮৮1) (৯২ 5৪) Ui ৪০৯৭। 1584) ১৯) 

“ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও।” (হা-মীম সাজ্দাহঃ ৩১) 

অর্থাৎ, ইস্তিব্বামাত অবলম্বনকারী মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর 
ফিরিশ্তাবর্প বলেন, “আমরা দুনিয়াতে তোমাদের বন্ধু ছিলাম এবং 
আখেরাতেও তোমাদের বন্ধু থাকব।” 

(সুরা হা-মীম সাজদার) উক্ত আয়াতসমূহে ইস্তিক্ামাত অবলম্বনকারীদের 
বিশাল মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর ফিরিশ্তাবর্গ পার্থিব 
জীবনে তাদের নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে সঙ্গে থাকেন এবং পরকালেও তারা তাদের 
সঙ্গদান করবেন। 

দুনিয়াতে এই বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ ইস্তিব্বামাত অবলম্বনকারীদের সমর্থন ও 
সাহাষ্যদান করার আকারে হয়ে থাকে। কঠিন সময়ে তাদের চিত্ত দৃঢ় করা এবং 
তাদেরকে মানসিক আশ্বাস প্রদান করার আকারে হয়ে থাকে। ইলাহী নির্দেশে 
তাদেরকে সান্তনা প্রদান করার নিমিত্তে ফিরিশ্তা সরঞ্জাম প্রস্তুত ক'রে দেন। 
যেমন একাধিক হাদীসে এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একটি হাদীসে নবী ৪ 
বলেছেন, 

85) 500 9588 0৬৪] 2 UG এর এও টি ৩১৪ ই ০৬০] 9) 


all bs Sf ও WS ১83 5৩ Bll ৮০৪ ১৫৬ 9 এনা ই ওঠ Fl 
SENS ০8৯৮0 08480 be এএ০ ইউ ৪১৮ এ উ5 থু এসএ 
(Lb গড (৫১৮5 all ৩০ 
“আদম-সন্তানের মাঝে শয়তানের স্পর্শ আছে এবং ফিরিশতারও স্পর্শ 
আছে। শয়তানের স্পর্শ হল, মন্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান 
করা। আর ফিরিশতার স্পর্শ হল, ভালোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও সত্যকে 
সত্যজ্ঞান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিরিশতার স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন 
বোঝে যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সে যেন তার প্রশংসা করে। আর যে 
ব্যক্তি অন্যটির স্পর্শ অনুভব করবে, সে যেন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান 
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।” 


৪২ সরল পথের অঢেল পথিক 


অতঃপর মহানবী $$ এই আয়াত পাঠ করলেন, 
৮৮ 209 ১) 85 BS ps5 207 ৩৯৪০ শি সা ৩৫ ১৬৪০) 
১১৬ ১১০ (0) (০ 
“শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ 
দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তীর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।” (বাকারাহ? ২৬৮)” 
অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন, 
৮ ১১৯৪ EE: dl 09 50553 এও ঠা 5 ৮৪0 লে! 0৯০1 ৩1) 


১১৪: BS ২9১৩০৫০1815 BG ০৮৪3 ৫ 3৮ 258) 
৫০১৫৪ a : bil IG; ‘ ০১০৪। : 01 05 855 
“মানুষ যখন বিছানায় আশ্রয় নেয়, তখন (প্রতিযোগিতার সাথে) ফিরিশ্তা 
ও শয়তান তার নিকট পৌছে যায়। অতঃপর ফিরিশ্তা বলেন, ‘শুভ-সমাপ্তি 
কর।” (অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ক'রে ঘুমাও।) আর শয়তান বলে, “অশুভ- 
সমাপ্তি কর।” সুতরাং সে যদি আল্লাহর যিকর করে ঘুমায়, তাহলে ফিরিশতা 
তার হিফাযত করতে থাকে। অতঃপর যখন সে ঘুম থেকে ওঠে, তখন 
ফিরিশ্তা বলেন, "শুভ-সুচনা কর।” (অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর ক’রে দিন শুরু 
কর।) আর শয়তান বলে, “অশুভ-সুচনা কর।”১০) 
এই মর্মে নববী যুগের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য এবং শিক্ষণীয়। 
একদা রাসূলুল্লাহ £& এক মজলিসে বসে ছিলেন। তার সাথে সাহাবা »৯-এর 
একটি জামাআত ছিল। এক সময়ে এক ব্যক্তি কুকথা বলে হযরত আবু বাকর 
সিদ্দীক এ-কে কষ্ট দিল। কিন্তু তিনি নীরব থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় বারেও 


(*) তিরমিধী ২৯৮৮, নাসাঈর কুবরা ১১০৫১, ইবনে হিব্বান ৯৯৭ প্রমুখ, সহীহ 
মাওয়ারিদুষ যামআন ৩৮নং 

(৮) নাসাঈর কুবরা ১০৬৯০, ইবনে হিব্বান ৫৫৩৩, আবু য়্যা’লা ১৭৯১ হাকেম 
২০১১নং, হাফেয হবনে হাজার এবং আরো অন্যান্য কয়েক মুহাদ্দস হাদীসটিকে হাসান 
অথবা সহীহ বলেছেন। বিশদ দেখুন ঃ তাহক্বীকু মুসনাদে আবু য়্যা’লা ৩/৩২৬ (পক্ষান্তরে 
মুহাদ্দিস আলবানী হাদীসটিকে ‘যয়ীফ? বলেছেন।) 


সরল পথের অটল পথিক ৪৩ 


অনুরূপ কুকথা বলল, যাতে তিনি আবারও কষ্ট পেলেন। কিন্তু এ বারেও তিনি 
নীরব থাকলেন। অতঃপর তৃতীয় বারেও যখন লোকটি একইভাবে কুকথা বলে 
তাকে কষ্ট দিল, তখন তিনি প্রতিশোধ নিতে কিছু বলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ 
£8 আবু বাকরের প্রতিশোধ নেওয়া দেখে উঠে চলে যেতে লাগলেন। হযরত 
আবু বাকর ৬ নবী &-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আপনি কি আমার প্রতি 
সন্তষ্ট হলে হে আল্লাহর রসূল?” রাসূলুল্লাহ ৪ বললেন, 
১৪০ 94৫1 ০৪) ০০০৪ Ul এএ UG Ly LES এনা bs এ IH 
.॥ 0৬৪ 25 SS 

“যখন এ ব্যক্তি তোমাকে কুকথা বলছিল, তখন আসমান থেকে এক 
ফিরিশ্তা অবতরণ ক'রে তার মিথ্যায়ন করছিল। অতঃপর যখন তুমি তার 
কথার প্রতিশোধ নিয়ে ফেললে, তখন শয়তান এসে উপস্থিত হল। আর যখন 
শয়তান এসে পড়ল, তখন আমি বসে থাকতে পারি না।”(১১) 

ইস্তিক্ামাত অবলম্বনকারী লোকেদের সাথে পরকালে ফিরিশ্তার সাথ 
দেওয়ার বহিঃপ্রকাশ এইভাবে হবে যে, শূঙ্গায় ফুৎকারের পর পুনরুখান থেকে 
প্রত্যেক মঞ্জিলে তারা তাদের সঙ্গী থাকবেন। সেই ময়দানেও, যেখানে সকল 
মানুষ আপনার সঙ্গ ত্যাগ করবে, সকল আত্মীয় পর হয়ে যাবে এবং নিকট 
থেকে নিকটতম সঙ্গীও পৃথক হয়ে যাবে (পলায়ন করবে), সেখানে ফিরিশ্তা 
আশ্বস্ত করার জন্য উপস্থিত থাকবেন। তাদের জন্য সুপারিশও করবেন, 
পুলসিরাত পার হতে সহযোগিতা করবেন, জানাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তারা 
তাদের সাথের সাথী হয়ে থাকবেন এবং সবুর ও ইস্তিক্বামাতের বিনিময়ে জান্নাত 
প্রবেশের জন্য মুবারকবাদ (স্বাগতম) জানাবেন। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১9৯১৫ 449১4115555 1৯9) FEU bs ৩০ ১০ ৪9৯৬ ৩৯ ৬৫) 
১০১ 05) (3131 এ এও ০ কর SE DL তো) Pl IS ৩০1০ 
“স্থায়ী জানাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, 


গে 


(৯) আহমাদ ৯৬২৪, আবু দাউদ ৪৮৯৭, বাইহাক্বীর আবুল ঈমান ৬৬৬৯, সিঃ সহীহাহ 
২৩৭৬নং 


৪৪ সরল পথের অঢেল পথিক 


পতিপত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর 
ফিরিস্তাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (তারা বলবে,) 
‘তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি! কতই না ভাল এই 
পরিণাম।” (রা’দ £ ২৩-২৪) 

কুরআন মাজীদে উক্ত অর্থ একাধিক স্থানে বিবৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 
সুরা যুমার ২২, ক্বাফ ২৬ আয়াত প্রভৃতি দেখুন। 

অনুরূপভাবে ইস্তিকামাতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহ 
তাআলার বাণী, 

০.০ ৪১৯৯ (YN) {557201 ৬৪) 1201 822 ss sus 2০4) 

“ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও।” (ভীম সজদহঃ ৩০-৩২) 

দুনিয়াতে যে ফিরিশ্তাবর্গ তাদের সঙ্গে ছিলেন, তারা কিয়ামতের দিন তাদের 
সাথে মিলিত হবেন এবং বলবেন, "তোমরা ঘাবডিও না। আমরা লাগাতার 
তোমাদের সাথেই থাকব; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছ।”(১১) 

অনুরূপভাবে হযরত সুফিয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “ইস্তিক্বামাত 
অবলম্বনকারী বান্দাগণকে তিন জায়গায় ফিরিশ্তা সুসংবাদ শোনাবেন $- 

১। মৃত্যুর সময়। 

২। কবর থেকে পুনরুখানের সময়। 

৩। হাশরের ময়দানে ভয় ও আতংকের সময়। 

এই সকল সময়ে ফিরিশতা তাদের সঙ্গী থাকবেন এবং তাদের মনকে শক্ত 
করার জন্য বলবেন, 

(৯0 53158 ৪৬০] ৪1535) ১৪) 
“ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও।”(১০) 


পাচ ৪ ইচ্ছা-সুখের রাজত্ব লাভ 
(সুরা হামীম সাজদার) উক্ত আয়াতসমুহে উল্লিখিত ইন্তিক্বামাতের একটি 
বিশাল মাহাত্ম্য এই যে, 


৯) যুহদ, ইবনুল মুবারাক ২২৯নং 
৪) এ ২২৮নং 


সরল পথের অটল পথিক ৪৫ 


০৪ ৯১১ 0৮7) (9১55 ০ ৪৪ SG HCA CESS 5 ৪৪14) 
“সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে, যা তোমাদের মন চায়, যা 
তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর।” (হা-মীম সাজদাহঃ ৩১) 
অর্থাৎ, যে মুসলিমরা এবং নিজেদের দ্বীনের উপর অবিচল ব্যক্তিরা স্বিরাতে 
মুস্তাক্বীম থেকে একটি চুল বরাবর বিচ্যুত হয়নি, তাদেরকে ফিরিশ্তা এই 
সুসংবাদ শোনাবেন যে, যে জানাতে তোমরা প্রবেশ করছ, সেখানে তোমরা 
প্রত্যেক সেই জিনিস লাভ করবে, যা তোমাদের মন চাইবে এবং যা তোমরা 
আকাঙ্ক্ষা ও আবদার করবে। 
অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
LEU ১5 Ul তত ০ ক) সি ৮৯১ ৩০৯১০৮৯৫৪3৮) 
২৪১৯১ ৪১৯ 01) (০9৬ ৬৪ 19 
“স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে 
এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা 
চিরকাল থাকবে।” (যুখরুফ 8 ৭ ১) 
মোটকথা, যে জিনিস পেতে জান্নাতীদের মন চাইবে, তারা সেখানে তাই লাভ 
করবে। বরং অবস্থা এমন হবে যে, এদিকে একটি জিনিস মন চাইলে, নিমিষে 
অন্য দিকে সামনে তা উপস্থিত করা হবে। 
একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
[25 52, 5৪ 43৮9 ০৮803 4০ BES হি ৬৪ loll পে 151 ০৭1) 


জন্মদান ও বয়ঃপ্রাপ্তি হবে---যেমন তার কামনা হবে।৮(৪৪) 
হযরত আবু উমামা 4% বলেন, এক জান্নাতী জান্নাতের পানীয়র মধ্যে কোন 


(৯) তিরমিযী ২৫৬৩, ইবনে মাজাহ ৪৩৩৮, সহীহহুল জামে” ৬৬৪৯নং 

অন্য এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি নবী £-কে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসুল! 
জান্নাতে কি উট আছে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাকে জানাতে প্রবিষ্ট 
করেন, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাহবে এবং তোমার চোখ যাতে তৃপ্ত হবে, তোমার 
জন্য তাই হবে।” (আহমাদ ২৩৩৭০, তিরমিযী ২৫৪৩, সিট সহীহাহ ৩০০ ১নও) 


৪৬ সরল পথের অটল পথিক 


পানীয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। তখনই সাথে সাথে পানীয়-ভরা পাত্র তার 
হাতে এসে যাবে। অতঃপর যখন সে পান করে নেবে, তখন পাত্র আপনা- 
আপনি স্বস্থানে ফিরে যাবে। (5) 

অনুরূপ কোন জান্নাতী যখন জান্নাতের কোন পাখির মাংস ভক্ষণ করার ইচ্ছা 
পোষণ করবে, তখন সত্তর প্রস্তুতকৃত পাখির ভোনা মাংস তার হাতে এসে 


উপস্থিত হবে!” 


ছয় পাপমুক্তি ও করুপাশ্রাপ্তি 
উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত দ্বীনের কাছে অব্যাহত থাকার অন্যতম মাহাত্ম্য 
এইযে, 


1৮০ ১৯৮ (YY) (১ ১০ ঠ 35) 

“চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।” (হা- 
মীম সাজদাহ ৪৩০-৩২) 

অর্থাৎ, তাদের নেক আমল করতে থাকা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার 
বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদেরকে পাপরাশিকে মাফ ক’রে দেবেন। শুধু তাই 
নয়, বরং তিনি তাদের প্রতি করুণাও প্রদান করবেন। 

বিষয়টি সম্ভবতঃ এই রকম হতে পারে, অব্যাহতভাবে নেক আমল করা ও 
ঈমানের উপর নির্বিচল থাকার বিনিময়ে মহান আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে 
পুণ্যসমূহে পরিণত ক’রে দেবেন। যেমন তিনি বলেছেন, 
১৮৫০ ৯৫৯০৫ 201 05 ৪১৪ 94৮০ 05 ৫৯ Sy ০৩ os UL} 

SE ৪১১০ (Ve) (০৮৯১1595 dl 

“তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের 
পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক’রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (ফুরকান ৪ ৭০) 

এ কথার সমর্থন একটি হাদীস দ্বারাও হয়ে থাকে, যাকে আল্লামা আলবানী 
(রাহিমাহুল্লাহ) তার "সিলসিলাহ সহীহাহ”তে উদ্ধৃত ক'রে "সহীহ*র মান 


(৮) সঃ তারগীব ৩৭৩৮নং 
(৯) এ ৩৭৪ ১নং 


সরল পথের অটল পথিক ৪৭ 


দিয়েছেন। হাদীসটি হল এইরূপ, আবু ত্বাবীল শাত্বাব মামদুদ নামক একজন 
বৃদ্ধ সাহাবী ৬ রাসূলুল্লাহ &-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘সেই ব্যক্তি 
সম্পর্কে আপনার রায় কী, যে সকল প্রকার পাপকর্ম করে ফেলেছে, কোনও 
পাপ সে বাদ দেয়নি। সে ছোট-বড়, আল্লাহর হক সংক্রান্ত ও বান্দার হক 
সংক্রান্ত কোন গোনাহই বাদ দেয়নি, সব সে করেছে। তার কি কোন তওবা 
আছে?” নবী ৯ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি মুসলমান হয়েছ?” 
সাহাবী বললেন, "ইসলামের ব্যাপারে আমি বলছি, 
এ 0৮১) এডি এ এও ২3 0 ২] এ! ও ঠা 2৫5) 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা’বুদ নেই, তিনি একক, 
তার কোন শরীক নেই। আর নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসুল।” 
রাসূলুল্লাহ ৪% বললেন, 
AGH 9405 এ এ beled এ এর) 0৯ এষ < 75) 
“হ্যা। (তোমার তওবা আছে। তবে শর্ত হল,) তুমি নেক আমল করবে এবং 
বদ আমল বর্জন করবে। তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশিকে পুণ্যে 
পরিবর্তন ক'রে দেবেন।” 
সাহাবী বললেন, ‘আমার সকল বিশ্বাসঘাতকতা ও সকল দুক্র্ম (মাফ হয়ে 
যাবে)?’ 
তিনি বললেন, “হ্যা।” সাহাবী বললেন, ‘আল্লাহু আকবার!’ 
অতঃপর তিনি তকবীর পাঠ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।(8") 
যারা দ্বীনের পথে অটল থাকে, তাদেরকে জান্নাতে সম্মানিত করার এক 
শ্রেণীর বহিঃপ্রকাশ এও হবে যে, তাদের মেহেমানির জন্য মহান আল্লাহ 
রকমারি নিয়ামত প্রস্তুত রাখবেন। তাদের প্রত্যেক কামনা-বাসনা পুরণ হবে। 
এখানেই শেষ নয়, বরং জান্নাতে তারা এমন এমন জিনিস লাভ করবে, যা 
তাদের বাসনা ও অভিলাষ বহির্ভূত, যা তাদের ধারণা ও কল্পনাতীত। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
Baal (৩) (99 ক else OE 53 2 pl GST LU pS ও) 
“কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর 


(৯) ত্বাবারানীর কাবীর ৭০৮৫, সঃ তারগীব ৩ ১৬৪, সিঃ সহীহাহ ৩৩৯ ১নং 


৪৮ সরল পথের অটল পথিক 


কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সাজদাহঃ ১৭) 
এই আয়াতের তফসীরে নবী && হাদীসে কুদসী উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 
০০০০ চ৯ 3) ০ 0 05 3 ০৮৮4৮ gold ৩১৩০ AGG dhl UB) 
(০৬৫ ৯৪ ০৩০০৯ 3) 
“মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন 
জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং 


যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।” (৯) 
এমনকি কোন কোন বর্ণনায় আছে, “কোন নৈকটপপ্রাপ্ত ফিরিশতা এবং 


প্রেরিত নবীরও সে জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান নেই।” (৯৯) 


(*) বুখারী ৩২৪৪, মুসলিম ৭৩ ১০-৭৩ ১২নং 
(৯) ফাতহুল বারী ৮/৫ ১৬ 


সরল পথের অটল পথিক ৪৯ 


দ্বীনে অটল থাকার সুফলরাশি 
এ পর্বে দ্বীনে অটল থাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুফল উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে 
হয়। যা একদিকে যেমন মু’মিনকে ইস্তিকবামাতে অনুপ্রাণিত করবে, তেমনি 
অন্য দিকে যে ব্যক্তি ইস্তিকামাত থেকে বঞ্চিত, সে উপলব্ধি করবে যে, 
ইস্তিক্বামাত থেকে বঞ্চনার ফলে তাকে কত পরিমাণ ক্ষতি ও নোকসানের 
সম্মুখীন হতে হবে। 


১। আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য 
একজন মু'মিন বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি খুশীর বিষয় এই যে, সে নিজ 
সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি, পালনকর্তা ও করুণাকারীর অনুগত হয়। সুতরাং যদি 
কোন মুমিন বান্দা নিজের মধ্যে ইস্তিকামাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং 
আল্লাহর অনুগ্রহে সে নিয়ামত তার অর্জিত হয়, তাহলে সে আসলে মহান 
আল্লাহর অনুগত এবং তার নবীর বাধ্য ব্যক্তি গণ্য হয়। কারণ মহান আল্লাহ ও 
তার নবী 8 ইস্তিব্বামাতের আদেশ দিয়েছেন। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০০ ২১১০ 0) (956১1 093 95559 sl El} 
“অতএব তারই পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। 
আর দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য।” (হা-মীম সাজদাহ ৪ ৬) 
অন্য এক স্থানে নিজ নবী £&&-কে সম্বোধন ক’রে বলেছেন, 
Sl ৪১৪ 0০) (১০9৯ ৪5 ৫) Col US ০ 6৪ SG} 
“সুতরাং এজন্য তুমি আহবান কর এবং তোমাকে যেভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত 
থাকতে বলা হয়েছে, সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক। আর ওদের (কাফের ও 
মুনাফিকদের) খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।” (শুরা ঃ ১৫) 
অনুরূপভাবে সুরা হুদে তাকে ও তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে 
আদেশ দেওয়া হয়েছে, 
১৯00) (তি ০ Uy Sp ALS Ny এ ০৩ ৩৪ Sel US EG} 
“অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই 
লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক’রে তোমার সাথে রয়েছে, আর 


৫০ সরল পথের অটল পথিক 


সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ 
করেন।” (হুদ ৪ ১১২) 

বলা বাহুল্য, ইস্তিক্বামাত অবলম্বন করা এবং নিজের মধ্যে তার শক্তি সৃষ্টি 
করার সবচেয়ে বড় সুফল এই যে, বান্দা আল্লাহ ও তার রসুলের অনুগত থাকে। 


২। রুধীতে বর্কত 
ইস্তিক্বামাতের দ্বিতীয় বড় সুফল এই যে, তার বিনিময়ে মহান আল্লাহ বান্দার 
রুষীতে বর্কত দান ক’রে থাকেন। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০৯০ ৪১১০ 05) (0৩5 0 ALL 51612551571 
“আর (হে নবী! তুমি বলে দাও) এই যে, তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত 
থাকত, তাহলে তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর পানি পান করাতাম।” (ভউনঃ 59) 
“প্রচুর পানি” বলতে উদ্দেশ্য পর্যাপ্ত রুষী। যেহেতু মহান আল্লাহ পানিকে 
রুখীর কারণ বানিয়েছেন। বরং কুরআন মাজীদে একাধিক জায়গায় পানিকেই 
রুযী বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
যেমন তিনি বলেছেন, 
১0211225575 at Be 20871815050 4557 
9৩৭1 ১১৯ ০) (9১95 9৮ SUT চে ১০১০৪ ৩১০ 
“বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যে 
রুষী (বৃষ্টি) বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর তিনি পুনজীবিত করেন তাতে 
এবং বায়ুর পরিবর্তনে।” (জাষিয়াহ $ ৫) 
OY) Loss on UL ১৬ 09 3১ নন & pS 295 SU ০ SH ৯) 
»তিনিই তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে 
তোমাদের জন্য রুষী প্রেরণ করেন; আর (আল্লাহর) অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ 
গ্রহণ ক'রে থাকে।” (মুমিন ৪ ১৩) 
SWISH ৯১৪ (YY) (১3১০৯ ০১ 15 এসএ ৩৪3) 
“আকাশে রয়েছে তোমাদের রুষী ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।” (যারিয়াত £ ২২) 
উক্ত আয়াতসমূহে উল্লিখিত ‘রিয্‌ক’ (রুখী) বলতে উদ্দেশ্য পানি। যেমন 


সরল পথের অটল পথিক ৫১ 


একাধিক তফসীরের উলামা এ কথা স্পষ্ট ক’রে বলেছেন। 
ইস্তিকামাতের মাধ্যমে রুষীতে বর্কত লাভ হয়, তার একটি খুবই স্পষ্ট দলীল 
ইয়াহুদী-খিস্টান সম্পর্কিত নিম্নের এই আয়াত। যাতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৩১০3 1333 0 1955 Pes 52 peal ৩) 03 ৫৪539 ৮5 95310 53) 
$১৬। ৪১৯ (৭) (992 ৩ ০০1৮5 ১89 Bois Df LD pala os 
“আর যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল ও যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তারা 
তাদের উপর দিক (আকাশ) ও পায়ের নিচের দিক (পৃথিবী) হতে খাদ্য লাভ 


করত। তাদের মধ্যে এক দল রয়েছে যারা মধ্যপন্থী, কিন্ত তাদের অধিকাংশ যা 
করে, তা নিকৃষ্ট!” (মায়িদাহ ৪ ৬৬) 


৩। মানসিক প্রশান্তি 

যে বান্দা ইস্তিকামাতের উপর কায়েম থাকে, দুনিয়াতে তার মানসিক প্রশান্তি 
লাভ হয়। মহান আল্লাহ তাকে উদ্বেগ ও অস্বস্তি থেকে সুরক্ষিত রাখেন। 

তার জীবনে নানা ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কখনো 
ভয় ও আতঙ্ক আসে। কখনো রুযীতে সংকীর্ণ তা আসে। কখনো সন্তান- 
পরিজনের বিয়োগ ঘটে। আবার কখনো শত্রুর আধিপত্য আসে ইত্যাদি। কিন্তু 
সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধৈর্য ও ইস্তিক্বামাতের মূর্ত প্রতীক থাকে। তার মনে এই 
আশ্বাস থাকে যে, এ সকল বিপদাপদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য 
পরীক্ষান্বরূপ, যা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। আর এই মনোবলেই না সে নতি 
স্বীকার করে, না হা-হুতাশ করে, আর না-ই সে হীনবল হয়। বরং সে ভয়ার্ত 
কঠেই বলে, 


‘তুফান আমার প্রতিজ্ঞার তাওয়াফ করছে 
দুনিয়া ভাবছে (আমার) নৌকা ঘূর্ণাবর্তে।? 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৩৪) 0৮) ১১০৯৮ ৯ ২1৬45 ১৯ ১৪ ০3 ঝা ১ 95 ৬৯1 91) 
০8৮81575178) 15551050276 25851174551 
“নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ” অতঃপর এই বিশ্বাসে 
অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই 


৫২ সরল পথের অটল পথিক 


জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।” 
(আহকৃফ ১৩-১৪) 

অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৮৮510562015 2 ৯ 405 ১ ৩5 all ol 0 20৮ তে সে 9) 


LI ৪১১ 0) (৭৪ 

“আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না। আর যে 

আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।” (তাগাবুনঃ ১১) 


৪। আল্লাহর বিলায়াত বেস্কুত্) অর্জন 

ইস্তিক্বামাতের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ সুফল এই যে, ইস্তিক্বামাত অবলম্বন 
মহান আল্লাহর বিলায়াতের রাস্তা। আর যে বান্দা যতটা পরিমাণ ইস্তিকামাতের 
রাস্তায় অবিচল থাকবে, ঠিক ততটা পরিমাণই সে তার বিলায়াতের নিকটবর্তী 
হবে। (তার অলী বা বন্ধু হওয়ার নিকটবর্তী হবে।) 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১:15 LB 015) 08555 3 USI এ ও জজ ৮1৮15) 
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“আর এটিই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ 
করে, তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। তাদের 
প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত, 
তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক (বা বন্ধু)।” আন্আমঃ ১২৬-১২৭) 

আরো অন্য একটি জায়গায় মহান আল্লাহ তার আওলিয়ার গুণাবলী, 
মাহাত্য ও বিলায়াত অর্জনের উপায় বর্ণনা ক'রে বলেছেন, 


3958৫219855 87 ৬। তো) 5১5৯ ৯ 3) pall GIS ও ado ২) 
2১81 9১ DS Ul SUS (৯5 YESS ওই) 0০1 ৪৬৯৭ ও SSI CO) 
০5৪ 8১৪৮ (5) (বিএ 


“মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা 
বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকুওয়া 


সরল পথের অটল পথিক ৫৩ 


অবলম্বন ক'রে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং 
পরকালে আল্লাহর বাণীসমুহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট 
সফলতা।” (ইউনুস ৪৬২-৬৪) 

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর আওলিয়ার গুণাবলী এই বিবৃত হয়েছে যে, 
‘তারা ঈমান আনয়ন করেন এবং তাকুওয়া অবলম্বন (ভয়) করেন।? অর্থাৎ, 
ঈমান আনার পর তাদের গুণ এই থাকে যে, তারা ঈমানের দাবি ও চাহিদাকে 
বরাবর পুরণ ক’রে থাকেন এবং ইস্তিকামাত অবলম্বনকারী থাকেন। 

উক্ত কথাগুলির বিশদ বর্ণনা রয়েছে হাদীসে কুদসীতে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 
SH ee Els 9 এ ৩৯ BL ও শট ৬৯৩ 055) 


৮- 

“আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে 
থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে 
ভালবাসি, তখন আমি তার এ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এ চোখ 
হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার এ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং 
তার এ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে!” 

হাদীসের শব্দাবলী প্রণিধান করুন, উক্ত বান্দার এত মর্যাদা কীভাবে অর্জিত 
হল? যার ফলে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি 
তার কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যান এবং প্রত্যেক ময়দানে তাকে সঠিক ও 
সরল পথে চলার তওফীক দান করেন! 

হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, সে বান্দা (ফরয পালনের সাথে সাথে) নফল 
ইবাদতের মাধ্যমে বরাবর মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করে। 
অর্থাৎ, সে তার নফল ইবাদতেরও ইস্তিক্বামাত বহাল রাখে। 
৫। কারামত লাভ 
একজন মু’মিন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় কারামত হল এই যে, সে 


ইত্তিকামাত-ওয়ালা হয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ 


(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘কোন বান্দার জন্য সব চাইতে বড় কারামত হল এই 


(%) বুখারী ৬৫০২নং 


৫৪ সরল পথের অটল পথিক 


যে, সে ইস্তিকামাত অবলম্বন করেছে।”(৫১) 

হযরত বিলাল, আম্মার, খাব্বাব ৬ প্রমুখদের সবচেয়ে বড় কারামত এটাই 
ছিল যে, তারা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে ইস্তিকামাত অবলম্বন করেছেন। 
(অত্যাচারের মুখেও নিজেদের দ্বীনের উপর অটল থেকেছেন।) এবং এমন 
নজির কায়েম করেছেন যে, তার সামনে জ্ঞান-বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। 

কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 

‘বিপদের ভয় না রেখে ঝাপিয়ে পড়ল নমরুদের আগুনে 
বিবেক-বুদ্ধি এখন যারপরনাই হতবাক! 


৬। নগণ্য কাজেও সুউচ্চ মর্যাদা লাভ। 

মু'মিন বান্দা যদি যথাসাধ্য আমল করে, চাহে তা সামান্য কিছুই হোক না 
কেন, কিন্তু সে তা নিরবচ্ছিননভাবে (ইস্তিক্বামাত) করে, তাহলে সেই নগণ্য 
আমলই তাকে উচু মর্যাদায় পৌছে দিতে পারে। যেমন নবী ৪ বলেছেন, 
4) 4৯ ০০৯ 401 SUL 7981 lal 2৯০৩ I আআ এ 90) 

(5০5 

“নিঃসন্দেহে অবিচলিত মুসলিম নিজ সচ্চরিত্রতা ও সুন্দর মেজাজের ফলে 
(দিনে) রোজাদার ও (রাতে) আল্লাহর আয়াত দ্বারা কিয়ামকারী 
(তাহাজ্জুদ গুযার)এর মর্যাদা অর্জন ক’রে থাকে।”(= 

এ জন্যই নবী ঞ্-এর সেই আমল খুবই পছন্দনীয় ছিল, যাতে নিরবচ্ছিন্নতা 
বজায় থাকে; চাহে সে আমল সামান্য কিছুই হোক। একদা তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল কোন্টি?” উত্তরে তিনি 
বললেন, 


(OB 013 ৮3১) 
“নিরবচ্ছিন্নভাবে যা করা হয়; যদিও তা কম হয়।৮(৫০ 
মুমিন-জননী হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 


(*) মাদারিজুস সালিকীন ২/ ১০৫ 
(€) আহমাদ ৬৬৪৮, সিঃ সহীহাহ ৫২২নং 
(5) বুখারী ৬৪৬৫, মুসলিম ১৮৬৪নং 


সরল পথের অটল পথিক ৫৫ 


‘রাসুলুল্লাহ £-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় আমল কী ছিল?? মু’মিন- 
জননীর জবাব ছিল, 
২১৯৮০ 8518 ওঠা উজ 401 4১০০ এ! এএ। ০ 9 
‘রাসুলুল্লাহ &-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় সেই আমল ছিল, যার 
উপর আমলকারী নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখে।” ৫১) 


৭। ইস্তিজ্বামাত অবলম্বনে মানুষের ভালোবাসা লাভ হয় 

যে বান্দা ইস্তিক্বামাত অবলম্বন করে, সে আল্লাহর বান্দাগণের নিকটও প্রিয় 
হয়ে থাকে। এমনকি ফাসেক-ফাজের ও কাফের-মুনাফিকও তাকে ভালোবাসে 
এবং শ্রদ্ধা করে। এ বিষয়টি সকলের দর্শন-অভিজ্ঞতায় থাকবে যে, কোন স্বার্থ 
লাভের আশা ছাড়া এবং কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই আল্লাহর নেক 
বান্দাদেরকে লোকে যে পরিমাণ ভালোবাসে, সে পরিমাণ কোন দুনিয়াদারকে 
ভালোবাসে না। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন, 

১০ ১১৪ (৭7) 11১5 ১2৯৮ ৪ 1545115111455717 251 1) 

“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য 
(পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন।” (মারয়্যাম ৪৯৬) 

উক্ত আয়াতের তফসীরে নবী & বলেছেন, 
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“নিঃসন্দেহে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করতে থাকে এবং তা অবিরাম 
করতে থাকে, তখন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্প জিবরীলকে বলেন, ‘আমার 
অমুক বান্দা আমার সন্তষ্টি অনুসন্ধান করছে। শোন! তার প্রতি আমার 
রহমত।? তখন জিবরীল বলেন, ‘অমুকের প্রতি আল্লাহর রহমত।” এ কথা 
শুনে আরশবহনকারী ফিরিশ্তাবর্গ এ কথা বলেন। তা শুনে তাদের 


(8) বুখারী ৬৪৬২নং 


৫৬ সরল পথের অটল পথিক 


আশেপাশের ফিরিশ্তাবর্গও এ কথা বলেন। এমনকি সাত আসমানের 
ধিবাসী (ফিরশ্তা)গণ তা বলে থাকেন। অতঃপর তা (রহমতের বাণী) তার 
জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করে।”(59 


গে 


৮। ইস্তি্রামাত সুন্দর ইসলামের দলীল 

যে বান্দা স্বিরাত্ে মুস্তাকীমে অবিচল থাকে এবং অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জন হতে 
সুরক্ষিত থেকে ইসলামের সঠিক পথে অচ্যুত থাকে, সে বান্দা প্রকৃত মুসলিম 
হওয়ার অধিকারী। 

ইমাম আজুরী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রসিদ্ধ তাবেঈ আলেম আবুল আলিয়াহ 
(রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা 
ইসলাম শিক্ষা কর। শিক্ষার পর তা হতে বিমুখ হয়ো না। সরল পথ অবলম্বন 
কর। যেহেতু এটাই প্রকৃত ইসলাম। স্বিরাত্রে মুস্তাকীমের ডানে-বামে আদৌ 
ফিরে যাবে না। আর নবী &-এর সুন্নত, যা সাহাবায়ে কিরাম :% অবলম্বন 
করেছিলেন, তা তোমরা অবলম্বন কর।”(€১) 


৯। ইস্তিব্নামাত ঈমানের স্বাদ অর্জনের মাধ্যম 
ইস্তিক্বামাতের সবচেয়ে বড় সুফল এই যে, এর অবলম্বনকারী ঈমানের স্বাদ 
লাভ করে থাকে, সে তার ইবাদতে প্রশান্তি পায়, ভালো কাজে সর্বদা অগ্রণী 
থাকে, মহান আল্লাহর যিকরে রত থাকে এবং কোনও ভালো কাজের সুযোগ সে 
হাতছাড়া হতে দেয় না। এমন লোকের ব্যাপারে নবী &ঞ্ বলেছেন, 
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“সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, 
ইসলামকে দ্বীনরপে এবং মুহান্মাদকে রসুলরূপে মেনে নিতে সম্মত 
হয়েছে।”৫) 


(%) আহমাদ ২২৪০১, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১২৪০নং, মুসনাদের তাহব্ীকে ‘হাসান’ 
বলা হয়েছে। 
(%) আশ্‌-শারীআহ ১/২০০ 


(”) আহমাদ ১৭৭৮-১৭৭৯, মুসলিম ১৬০, তিরমিযী ২৬২৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ৫৭ 


ইস্তিক্রামাতের ময়দান 

এখন প্রশ্ন ওঠে, ইন্তিক্বামাতের ময়দান কী? কোন্‌ কোন্‌ সেই ক্ষেত্র, যেখানে 
ইস্তিক্ব মাত বাঞ্চনীয়? 

এ মর্মে আসল ব্যাপার হল, ইস্তিকামাত দ্বীনের সকল শাখায় প্রার্থনীয়। 
একজন মু’মিনের নিকট থেকে তার সকল আমলে---চাহে তা প্রকাশ্য হোক 
অথবা গুপ্ত---সর্ব ক্ষেত্রেই ইস্তিক্বামাত বাঞ্ছনীয়। মু’মিনের উচিত, সে তার 
আকীদায় ইন্তিক্কামাত অবলম্বন করবে। (ফরয-নফল) নেক আমলসমুহের 
ক্ষেত্রেও নিরবচ্ছিনতা বজায় রাখবে। নিজ চরিত্র ও ব্যবহারেও সদা-সর্বদা 
শরীয়তের অনুসারী থাকবে। বলা বাহুল্য শরয়ীভাবে ইস্তিক্বামাতের চারটি ক্ষেত্র 
আছেঃ আকীদাহ, ইবাদত, চরিত্র ও ব্যবহার। 
আকীদাহ ও ঈমানের ব্যাপারে ইস্তিক্বামাত (অবিচলতা)র অর্থ এই যে, 
প্রথমতঃ বান্দার ঈমান, ঈমানের সকল শাখা ও স্তম্তসমূহকে শামিল করবে। 
অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, আল্লাহর 
রসূলসমূহের প্রতি ঈমান, আল্লাহর ফিরিশ্তাসমূহের প্রতি ঈমান, পরকাল ও 
পুনরুখানের প্রতি ঈমান এবং ভালো-মন্দ তকদীরের প্রতি ঈমান। 

দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত কথাগুলিতে সেই অর্থে ঈমান রাখতে হবে, যে অর্থে 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস, 
মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করতে হবে। 

উক্ত সকল বিষয়ের প্রত্যেকটির ব্যাপারে আলোচনা দৈর্ঘ্যের কারণ হবে। তাই 
উদাহরণ স্বরূপ আমরা কেবল আল্লাহ প্রতি ঈমান নিয়ে আলোচনা করছি। 

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, বান্দা তার অস্তিত্ব, তার 
প্রতিপালকত্ব, তার উপাস্যত্ব, তার নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাসী হবে। সে দৃঢ় 
প্রত্যয়ী হবে যে, এই নিম্ন ও উর্ধ জগতের সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও পরিচালক বা 
ব্যবস্থাপক কেবল তিনি আর তিনিই। 

সুতরাং রুষী তার হাতে আছে, হারাম-হালাল করার এখতিয়ার কেবল তার 
আছে। একটি ধূলিকণা থেকে নিয়ে আকাশ-পৃথিবী; বরং সারা বিশ্বের 
পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার কেবল তারই। 

আমাদের সকল ধরনের প্রকাশ্য ও গুপ্ত ইবাদতের অধিকারী কেবল তিনিই। 

(তীর সুন্দর-সুন্দর নাম ও গুণাবলী আছে।) 


৫৮ সরল পথের অটল পথিক 


অতঃপর এই ঈমান ও একীন (বিশ্বাস ও প্রত্যয়)কে আমলের লেবাস পরাতে 
হবে এইভাবে যে, কিছু চাইলে তার কাছেই চাইতে হবে, প্রণত হলে তার 
জন্যই প্রণত হতে হবে, রুষী অর্জনের ক্ষেত্রে, রোগমুক্তির ক্ষেত্রে, মান-সম্মান 
চাওয়ার ক্ষেত্রে এবং শত্রুর বিপদ থেকে নিক্ষৃতি চাওয়ার ক্ষেত্রে ভরসা কেবল 
তারই উপর রাখতে হবে। 
যদি কোন ব্যক্তি মুখে সেসব কথা স্বীকার করল, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে ক্রটি ও 
বহেলা করল, তাহলে তার ইস্তিক্বামাত থাকল না। হযরত আবু মাসউদ 
।নসারী 4 হযরত হুযাইফা ৬-এর (ইন্তিকালের সময় তার) নিকট উপস্থিত 
হয়ে তাকে বললেন, ‘আমাকে কিছু উপদেশ দিন।” হযরত হুযাইফা & 
বললেন, ‘এখনও পর্যন্ত তুমি একীনের সম্পদ লাভ করনি?” আবু মাসউদ 
বললেন, ‘আমার রবের কসম! তা তো লাভ করেছি। (কিন্তু আমার মনকে 
প্রবোধ দান করার জন্য শুনতে চাচ্ছি।)* হযরত হুযাইফা 4 বললেন, প্রকৃত 
ভষ্টুতা ও গুমরাহি এই যে, আজ যাকে তুমি ভালো ও হক বলে জানছ, কাল 
তাকেই মন্দ ও বাতিল গণ্য করতে লাগবে এবং আজ যাকে মন্দ বলছ, কাল 
তাকেই ভালো গণ্য করতে লাগবে। 
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“তুমি বহুরূপী হওয়া থেকে দুরে থাকো, কারণ আল্লাহর দ্বীন অদ্বিতীয়।”%) 

অনুরূপভাবে যে বান্দা নিজ মন থেকে তার ঈমানের পরিপন্ৃতার যত বড়ই 
দাবি করুক না কেন, কিন্তু সে যদি ইবাদতে শিথিল থাকে, যেমন যথা সময়ে সে 
নামায পড়ে না অথবা রোযা রাখতে তার মন চায় না, তাহলে সে ইস্তিক্বামাতের 
সম্পদ থেকে বঞ্চিত। 

তদনুরূপ যদি কেউ তওহীদের দাবিদার হয় (নিজেকে তওহীদবাদী বলে 
দাবি করে), কিন্তু যাকাত আদায় করে না, তাহলে বুঝে নিন যে, সে 
ইস্তিকামাতের পথ থেকে দুরে আছে। 

অনুরূপভাবে আজ একটি জিনিসকে (যেমন টিভি) ঘৃণ্য ও আপত্তিকর গণ্য 


গে 


| 


(%) বাইহাক্ী ২০৩৮৯, আঃ রায্যাক ২০৪৫৪নং (প্রকাশ থাকে যে, ভুল থেকে সঠিকতায় 
ফেরা অথবা জাল-যয়ীফ হাদীসের ফায়সালা থেকে সহীহ হাদীসের ফায়সালা গ্রহণ করা 
“তালাউবুন” অর্থাৎ বহুরূপী বা দ্বিচারী হওয়া নয়।---অনুবাদক) 


সরল পথের অটল পথিক ৫৯ 


ক’রে ঘরে প্রবেশ করাতে খারাপ ধারণা করে, কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতির 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সেটাই ঘরে নিয়ে আসে। এমন ব্যক্তি স্থিরাতে 
মুস্তাকীমে অটল নয়। 

অনুরূপভাবে আজ এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক দুটাকরণ করাকে নিজের দ্বীন 
ও আখেরাতের জন্য ক্ষতিকর মনে করে, কিন্তু কাল কোন লোভ বা ভয়ে সেই 
ব্যক্তিরই সাথে ওঠা-বসা শুরু ক'রে দেয়। এমন করলে ইস্তিকামাতকে পিছনে 
ছুঁড়ে ফেলা হয়। 

অনুরূপভাবে আল্লাহর রসূল উ্৯-এর প্রতি ঈমান আমাদের ঈমানের বিশাল 
স্তম্ত। যা তার সম্বন্ধে চারটি জিনিস দাবি করে ৪- 

১। তার দেওয়া খবরের সত্যায়ন করা। 

২। তার আদেশ পালন করা। 

৩। তার নিষেধ পালন করা। 

৪। তার আনীত শরীয়ত অনুযায়ী আমল করা। 

যতক্ষণ পর্যন্ত এ চারটি জিনিস না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত "মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান সম্পর্কীয় ইস্তিক্বামাত অর্জন হবে না। 

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নবী £8-এর দেওয়া খবর সত্যায়ন করে না, চাহে তা 
মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত হোক অথবা তার কর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কিত 
হোক অথবা তার বিশাল সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কিত হোক, সে খবর অতীত, বর্তমান 
সম্পর্কিত হোক অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত হোক, অষ্টা সম্পর্কিত হোক অথবা 
সৃষ্টি সম্পর্কিত হোক, সে ব্যক্তি ইস্তিক্বামাত লাভ করে না। উক্ত সকল খবরকে 
জানমন দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে এবং সে সবের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে। 
আর দর্শন ও বিজ্ঞানের উত্থাপিত সমূহ সন্দেহ ও সমালোচনাকে দৃষ্টিচযুত 
করতে হবে। 
অনুরূপভাবে আল্লাহর রসুল £%-এর আদেশ (যা করতে তিনি হুকুম 
দিয়েছেন তা) ও নিষেধ (যা করতে তিনি বারণ করেছেন তা) পালন করতে 
হবে। 

উদারণ স্বরূপ যদি নবী ্ কোন জিনিসকে হালাল বলেছেন, যেমন একাধিক 
বিবাহ ইত্যাদি অথবা কোন জিনিসকে হারাম বলেছেন, যেমন নারী-পুরুষের 
অবাধ মেলামিশা, সুদ ইত্যাদি অথবা কোন কাজ করতে আবশ্যিক হিসাবে 
দেশ দিয়েছেন বা কোন কাজকে এচ্ছিক হিসাবে আদেশ দিয়েছেন, এ সকল 


গে 


৬০ সরল পথের অঢেল পথিক 


বিধি-বিধানকে বিনা দ্বিধায় মান্য করতে হবে। 
অনুরূপভাবে যদি কোন কাজকে ‘কাবীরা গোনাহ’ (মহাপাপ) বলা হয় 
অথবা সাগীরা (লঘু পাপ)এর স্তরে রাখা হয়, তাহলে সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ॥৪- 
এর আনুগত্য করতে হবে। (না মানার অসীলা খুজতে) তার নির্দেশাবলীর 
অপব্যাখ্য করা অথবা তার নিষিদ্ধ কর্মাবলী সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে চোরা 
গলি অনুসন্ধান করা, অনুরূপ পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতের ওজুহাত দেখিয়ে 
কোন নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া অথবা আবশ্যিক কর্ম বর্জন করা নবী £-এর 
আনীত শরীয়তের উপর ইস্তিক্বামাত নয়; বরং তা ‘তালাউবুন’ (দ্বিচারিতা) ও 
বিপথগামিতা। এটা আনুগত্য নয়, বরং স্বার্থপরতা বা সুবিধাবাদিতা। 
একজন মু’মিনের আচরণ তো দ্বিধা ও স্বার্থহীন হওয়া উচিত। যেমন মহান 
আল্লাহ বলেছেন, 
৮০০ 
01727175155 215 

“কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে 
না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার 
উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা 
না থাকে এবং সর্বান্ত করণে তা মেনে নেয়।” (নিসা 8 ৬৫) 

উর্দু কবি খাজা হায়দার আলী আতিশ বলেছেন, 

‘যদি ক্ষমা করে, তাহলে করুণা লাভ, না করে তো অভিযোগ কী? 
আত্মসমর্পণের মাথা পেতে দিয়েছি, বন্ধুর যা ইচ্ছা হয় (তাই করবে)।” 
অনুরূপভাবে ইস্তিক্বামাতের জন্য জরুরী, ইবাদতের পদ্ধতিতেও নবী &- 
এর অনুসরণ করতে হবে এবং না তাতে বাড়াবাড়ি ক'রে বিদআত করা যাবে, 
আর না তাতে অবহেলা ও শৈথিল্য ক'রে সুনত ছাড়া যাবে। দ্বীনে ইসলামে 
তিরঞ্জন ও অবহেলা উভয়ই ইস্তিক্বামাতের পরিপন্থী 
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ৬ এই কথার দিকেই ইঙ্গিত ক’রে বলেছেন, 

EH SUL ০803 Dell re 
“তোমরা ইস্তিকামাত ও সুন্নাহ (প্রমাণিত আমল) অবলম্বন কর এবং 


গে 


সরল পথের অটল পথিক ৬৬ 


বিদআত করা থেকে দুরে থাকো।”৮(€৯ 
হযরত উষমান বিন হাযির আযদী নামক একজন তাবেঈ বলেন, একদা 
আমি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ৯-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করলাম, 
‘আমাকে উপদেশ দিন।” তিনি বললেন, 
5 0) ml 599০09 all এও LE 7৪ 
“হ্যা। তুমি তাকওয়া ও ইস্তিক্বামাত অবলম্বন কর, (সুন্নাহর) অনুসরণ কর 
এবং বিদআত করো না।”(৬০) 
হযরত হুযাইফা 4 তালেবে-ইল্মদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 
015 2 0053 055 SEB OB এজ ০ EL আন ofA 25 ৪ 
012 
“হে ক্বারী (আলেম)এর দল! তোমরা (কিতাব ও সুন্নাহর উপর) অটল 
থাকো। তাহলে তোমরা অনেক আগে অগ্রসর হতে পারবে। নচেৎ যদি ডানে- 
বামের পথ অবলম্বন কর, তাহলে অনেক দুরগামী ভষ্ট হয়ে যাবে।”(১৯) 


ইস্তিক্রামাতের দ্বিতীয় ময়দান নেক আমল। 

আর নেক আমলের উপর ইস্তিক্বামাতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন বান্দা 
প্রথমতঃ নেক আমল করার ক্ষেত্রে অগ্রণী থাকবে। অতঃপর যখন কোন নেক 
আমল শুরু করবে, তখন সে তার উপর অবিচল থাকবে এবং তাতে বিরতি বা 
বাদ না দিয়ে লাগাতার করতে থাকবে। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আবেগে 
পড়ে আমল শুরু তো ক’রে দিল, কিন্তু কিছু দিন করার পর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে 
বসল। এমন হলে তা ইস্তিক্বামাতের পরিপন্থী। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

OY) (9১:১৯ BG pele GIS ১৪ ১৯৪০ BS dt 20190 ডা 91) 

“নিশ্চয় যারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’ অতঃপর এই বিশ্বাসে 

অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” 


(€) আল-ই"তিস্বাম ১/৮১ 
(*) দারেমী ১৩৯নং, এর সনদটি দুর্বল। 


(১) বুখারী ৭২৮২নং 


৬২ সরল পথের অটল পথিক 


(আহক্াফ ঃ ১৩) 

অর্থাৎ, যারা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনিই আমাদের 
সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি, তিনিই আমাদের সকল কাজের ব্যবস্থাপক, এই জন্য 
আমরা কেবল তারই ইবাদত করি।” অতঃপর এই বিশ্বাস ও আমলের উপর 
অবিচল থাকল এবং চুল পরিমাণও তা হতে বিচ্যুত হলো না। 

এ কথার অধিক স্পষ্টতা রয়েছে একটি হাদীসে, নবী $$ বলেছেন, 


১9 ৯৯) ০৩ So ৫৯৩ 5৩ DB LB ৮ 399 ৯০ tgs ৩৪ ৬০) 


(Co Ww ৮০০৬ 41 as 

“প্রত্যেক জিনিসের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। 
সুতরাং যদি তার কর্তা সরল পথে থাকে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তাহলে 
তার (সাফল্যের) আশা রাখো। আর যদি (প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করার 
ফলে) তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয়, তাহলে তাকে (সফল) গণ্য 
করো না।”৮১১) 

এই কারণেই নবী &ুঞ নেক আমলে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার ব্যাপারে বড় 
তাকীদ করেছেন। একদা তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে 
পছন্দনীয় আমল কোনটি?” উত্তরে তিনি বললেন, 

(CB bly ৬১30) 
“নিরবচ্ছিনভাবে যা করা হয়; যদিও তা কম হয়।”(৬০) 
খোদ ইমামুল মুস্তাকীমীন হযরত মুহাম্মাদ %8-এর আমল ছিল অনুরূপ। 


(~~) তিরমিযী ২৪৫৩, ইবনে হিব্বান ৩৪৯, সঃ তারগীব ৫৭, সিঃ সহীহাহ ২৮৫০নং 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, 


১৮০ Al ৩৩ ১০৩ তে আও ভন এ! 20 LIS ০৪ 8১ ৪ 44) ৯১৫ 4০ 4১) 
(5 ও এ 


“প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার 
নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে, সে সফলকাম হয় এবং যার নিরুদ্যমতা 
এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে, সে ধূংস হয়ে যায়।” (ইবনে আবী 
আসেম্‌ ইবনে হিব্বান ১৯ আহমাদ ৬৯৫৮, তাহাবী সহীহ তারগীব ৫৬নও)---অনুবাদক 
(১) বুখারী ৬৪৬৫, মুসলিম ১৮৬৪নং 


সরল পথের অটল পথিক ৬৩ 


মুমিন জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, 
রাসুলুল্লাহ & কি (বিশেষ আমলের জন্য) বিশেষ কোন দিন নির্ধারিত 
করতেন? জননীর উত্তর ছিল, 
(ns 825 ০৫০১) 

“না, তার আমল ছিল নিরবচ্ছিন্ন। (১৪) 

নবী & এই আচরণের উপরেই সাহাবাগণকে তরবিয়ত দিয়েছিলেন। মা 
আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ & আমার নিকট 
এলেন, তখন এক মহিলা আমার কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, “এটি 
কে?” আমি বললাম, ‘অমুক মহিলা, যে (রাতে) ঘুমায় না, নামায পড়ে।” 
তিনি বললেন, 


৫0193 ৬৮ এ] 29 99015 ৰ 098৮৫02144০ ০:45) 

“থামো! তোমরা সাধ্যমতো আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন 
না, ৬) যতক্ষণ না তোমরা ক্বান্ত হয়ে পড়।” 

আর সেই আমল তার নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার 
ক’রে থাকে।৬ 

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বপ্রথম উক্ত হাদীসটিকে ঈমান অধ্যায়ে উল্লেখ 
করেছেন। যার অর্থ এই যে, অবিরাম নেক আমল করা ঈমানের অংশ বিশেষ। 
আর এ ছাড়া বান্দা নিজ ঈমানের উপর ইস্তিকামাতে পৌছতে সক্ষম হয় না। 

অনুরূপভাবে নবী & একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌্র ৯-কে সতর্ক 


ক’রে বলেছিলেন, 
৫4901 1755 ৩১৪ 48 ৮ LS ০ ০১৬ Be GY! এ এ ৪)) 


খারী ১৯৮৭, মুসলিম ১৮৬৫নং 

আল্লাহ কান্ত হন না” এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্বান্ত হন না। অর্থাৎ, 
তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং 
তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে 
আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা 
একটানা ক'রে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তার সওয়াব ও তার অনুগ্রহ তোমাদের জন্য 
নিরবচ্ছিন্ন থাকে।---অনুবাদক 
(১) (বুখারী ৪৩, মুসলিম ১৮৬৯নং) 


(১) 
() ত 


৬৪ সরল পথের অটল পথিক 


“হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না, যে রাত্রে উঠে নামায পড়ত, 
অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ছেড়ে দিয়েছে।”(১১ 

মোটকথা কোনও ইবাদতের কাজ অথবা কোনও নেক আমল, চাহে তাযে 
ধরনেরই হোক, কিছু দিন করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়া অথবা সামান্য ওজরে 
বর্জন করা অথবা সামান্য বাধায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ইস্তিকামাতের পরিপন্থী। 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, (আমলের) এই ময়দানে বহু মুসলিম 
ইস্তিকামাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। অনেক সময় তারা নামায, 
রোযা, সদকা-খয়রাত, দ্বীনের দাওয়াত, দ্বীনী কাজে সহযোগিতা এবং এই 
শ্রেণীর অন্যান্য সৎকর্ম আবেগ ও উদ্যমের সাথে শুরু করে। কিন্তু সত্র 
নিরুদ্যম হয়ে পড়ে অথবা সামান্য কারণে ত্যাগ ক’রে বসে। 

আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 

“সুদৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্ম, বিশ্ববিজয়ীর সদিচ্ছা 
জীবন-যুদ্ধে এ হল পুরুষদের তরবারি।” 


ইস্তিব্রামাতের তৃতীয় ময়দান হল সচ্চরিত্রতা। 

অর্থাৎ, যে সকল সচ্চরিত্রতার প্রতি ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা বরণ 
ক’রে তার উপর অটল থাকা। নিজের চরিত্রকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর তৈরি 
করার প্রচেষ্টা করা, মানুষের সাথে নম্রতার আচরণ করা, সত্যবাদিতা ও 
আমানতদারীর চরিত্রে অবিচল থাকা, মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা, রাস্তা 
থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, নিজ সাথী, প্রতিবেশী, সফর-সঙ্গীদের সাথে 
সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করা, সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা ইত্যাদি যত রকমের 
সচ্চরিত্রতার কর্ম আছে, তা বরণ করা, তাতে নির্বিচল থাকা ইস্তিকামাতের 
সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার জন্য জরুরী। 

আমরা যদি মুসলিমদের অবস্থা অবলোকন করি, তাহলে দেখতে পাব যে, 
এই ব্যাপারে সাধারণতঃ তারা দুই ধরনের ভুল-ক্রটির শিকার $- 

এক $ অনেকে চরিত্র সংক্রান্ত কিছু বিষয়কে অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে 
অন্যান্য বিষয়কে বিলকুলই বর্জন ক’রে বসে। অথচ তা--- 


SAM ৪১০ 0০) (থা ০০০৯ 1955 3) Bs rl 21} 


(০) (বুখারী ১১৫২, মুসলিম ২৭৯০নং) 


সরল পথের অটল পথিক ৬৫ 


“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।” বোকারাহঃ ২০৮) 

এই শরয়ী নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাতে ইস্তিকামাতের প্রথম শর্তই 
লংঘিত হয়। 

অনুরূপভাবে অনেকে সুন্দর চরিত্র কিছু দিনকার জন্য অবলম্বন করে। 
অতঃপর সত্তর হতোদ্যম হয়ে ত্যাগ ক'রে বসে। 

দুই 8 অনেকে কিছু বিশিষ্টজনের নিকট সুন্দর চরিত্রের আচরণ প্রদর্শন করে। 
বিশেষ ক'রে তাদের নিকট, যারা শিক্ষা, সম্পদ, পদ, শক্তি ইত্যাদিতে তাদের 
চাইতে উপরে অথবা যাদের সাথে কিছু স্বার্থ জড়িত থাকে। তাদের নিকট 
শিষ্টাচারিতার সাথে ব্যবহার প্রদর্শন করে। কিন্তু যাদের সাথে কোন প্রকার স্বার্থ 
জড়িত থাকে না অথবা যারা (মানেগুণে) কোনভাবে এই চরিত্রবানদের থেকে 
ছোট, তাদের সাথে তারা অভব্য আচরণ করে; বরং অনেক ক্ষেত্রে অহংকার ও 
দান্ভিকতার আচরণ প্রদর্শন করে। 

অনুরূপভাবে মন্দ অভ্যাস বর্জন করার ব্যাপারেও বহু মানুষ ইস্তিক্বামাতের 
উপর অটল থাকতে পারে না। যেমন তারা যখন কোন মন্দ অভ্যাস বর্জন 
করার ব্যাপারে কোন আয়াত বা হাদীস পড়ে অথবা কোন উপদেশ-বাণী শোনে, 
(অথবা কোন বিপদে পড়ে অথবা কোন মর্যাদাপূর্ণ স্থানকালে অবস্থান করে,) 
তখন কিছু দিন পর্যন্ত সেই মন্দ অভ্যাস বর্জন করে। অতঃপর অতি শীঘ্রই 
পুনরায় সেই পুরনো অভ্যাসের দিকে ফিরে যায়। যেমন গীবত করা, চুগলী করা, 
মিথ্যা বলা, অশ্লীল বলা ইত্যাদি থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। অথবা কোন 
কোন মজলিসে বা কোন কোন ব্যক্তিত্বের সামনে সে সব হতে দুরে থাকে, কিন্তু 
তার উপর স্থিরতা ও স্থায়িত্ব বহাল রাখতে পারে না। এ হল পূর্ণরূপে 
ইস্তিকবামাত অবলম্বন না করতে পারার দলীল। 

নবী করীম &্&-এর বিভিন্ন হাদীসে চারিত্রিক বিষয়াবলীতেও ইস্তিকামাতের 
শিক্ষা পাওয়া যায়। (সউদী আরবের এক অঞ্চল) ক্বাস্বীমের আল্লামা শায়খ 
মুহাম্মাদ বিস স্বালেহ আল-উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, ‘যে ব্যক্তি 
লোকেদের সম্মানে আঘাত হানে, (অর্থাৎ, গীবত ও চুগলী করাতে, অপবাদ 
দেওয়াতে নিজের জিভকে লাগামহীন রাখে,) সে ব্যক্তি এই হারাম কাজের জন্য 


৬৬ সরল পথের অটল পথিক 


মুস্তাকীম (ইস্তিক্বামাত-ওয়ালা) গণ্য হবে না।” ৯) 
নিম্নে দু-একটি এমন হাদীস উদ্ধৃত করব, যাতে সচ্চরিত্রতার উপর 
ইস্তিক্বামাতের শিক্ষা পাওয়া যায়। 
হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর 4% কর্তৃক বর্ণিত যে, হযরত মুআয বিন জাবাল 
4৮ একদা কোন সফরে বের হচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি নবী &-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে বিশেষ কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে বললেন, 
(৫0৪5 এ ৩১৪ এ রা ১৫০) 


“তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না।” 
হযরত মুআয অতিরিক্ত উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, 
৫০ ৩119) 
“যখন তুমি কোন মন্দ কাজ ক'রে ফেলবে, তখন কোন ভালো কাজ 
করো।” 
তিনি আরো বেশি উপদেশ চাইলে, নবী & বললেন, 
(৪৬ ১০০৫১ (০) 
“তুমি (যা কিছু বলা হল, তার উপর) অবিচল থেকো এবং তোমার চরিত্রকে 
সুন্দর করো।”(১) 
হযরত আবু সাঈদ খু] খুদরী হতে বর্ণিত, নবী && বলেছেন, 
৫ 2 এ/। ৩ : 095 ০ না ৫ 5 sl 51 )) 
. (৯৪9০1 ৬9 ও 019 51584 ০০৪৫০ Cail Ob $ এ ১৯৩ Lib 
“আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ‘তুমি আমাদের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত 
যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি 


(৯) শারহুল আরবাঈন ২ ১৪পূঃ 
(৬৯ ত্বাবারানীর কাবীর ১৬৪৮৮, হাকেম ১৭৯, সিঃ সহীহাহ ১২২৮নং 


সরল পথের অটল পথিক ৬৭ 


তুমি বক্তা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।৮( 

হযরত আলী 4% কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ ৪ 
বললেন, 
৬৩০০ 46555 ভন ভে Bagh ১55 ৪১০০ GA বি 5 । 

- ~~ 

“তুমি বল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত কর ও সোজা কর।’ আর 
‘হিদায়াত’ চাওয়ার সময় পথের হিদায়াত (পথপ্রাপ্তির কথা) নিয়তে রাখো 
এবং সোজা হতে চাওয়ার সময় তোমার তীর (নিশানায়) চালানোর মতো 
সোজা হওয়ার কথা নিয়তে রাখো।” > 


ইস্তিব্রামাতের চতুর্থ ময়দান ৪ ব্যবহার ও লেনদেন 

অর্থাৎ সেই আচার-ব্যবহার বা লেনদেন, যার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে, যে 
অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন করতে শরীয়ত তাকীদ দিয়েছে, তা পালন করতে হবে 
এবং তা নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে হবে। আর যে লেনদেন থেকে শরীয়ত 
বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে এবং হারাম ঘোষণা করেছে, সে লেনদেন থেকে 
বিরত থাকতে হবে এবং তার উপর কায়েম থাকতে হবে। একজন ইস্তিকবামাত- 
ওয়ালা মুসলিমের জন্য আবশ্যক এই যে, লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য 
সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরয়ী নির্দেশের অনুগামী হবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


0১4৬1১87980 EL ৩৫৯ LD তে Gb NL শি 05199 39) 
2৪ এ], হা baal 14555 125 191 0:91195 MO 395 04 al 
su) 5১১ (৮০) (9 eS 
“সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সদুন্দেশ্যে ছাড়া এতীমের সম্পত্তির নিকটবর্তী 
হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত 


(”) আহমাদ ১১৯০৮, তিরমিযী ২৪০৭, আবু য়্যা’লা ১১৮৫, ত্য়ালিসী ২২০৯, সঃ 
তারগীব ২৮৭ ১নং 

() আহমাদ ৬৬৪, মুসলিম ৭০৮৬, আবু দাউদ ৪২২৭, ইবনে হিব্বান ৯৯৮, হাকেম 
৭৭০০নং 


৬৮ সরল পথের অঢেল পথিক 


তলব করা হবে। মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দাড়ি-পাল্লায় 
ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকুষ্টতম।” (বানী ইসরাঈল £ ৩৪-৩৫) 

কিন্তু এ সকল ব্যাপারেও মানুষ ক্রটিমুক্ত নয়। অনেকেই আকীদার ব্যাপারে 
ইস্তিকবামাতে সফল হয়ে যায়, ইবাদতকেও সুন্দরভাবে আদায় করতে কৃতকার্য 
হয়, কিন্তু লেনদেনের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেখা যায়, স্বিরাত্তে মুস্তাবীম থেকে 
বিচ্যুত আছে। অনেক সময় বাস্তবে দেখা যায় যে, দুই বা তার অধিক ব্যক্তি 
কোন দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী কর্ম সম্পাদনের জন্য আপোসে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং 
পরস্পর অঙ্গীকার গ্রহণ ক'রে থাকে। কিছু দিন যাবৎ এমন চুক্তিবদ্ধ কাজ 
চলতে থাকে। অতঃপর সামান্য মতোবিরোধের ভিত্তিতে একজন অপর জন 
থেকে পৃথক হয়ে যায়। অথচ বাস্তব দৃষ্টিতে তাদের পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
কোন শরয়ী ওজর বর্তমান থাকে না। বরং ব্যাপারটা কেবল আমিত অথবা 
ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার হয়ে থাকে। 

ঝ্াস্মীমের আল্লামা শায়খ ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, ‘যে 
ব্যক্তি মানুষকে ধোকা দেয়, ক্রয়-বিক্রয়ে, ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে 
লোকেদের সাথে প্রতারণা করে, সে মুস্তাকীম (স্তিক্বামাত-ওয়ালা) নয়।”()) 


(১) শারহুল আরবাঈন ২ ১৪পৃঃ 


সরল পথের অটল পথিক ৬৯ 


ইস্তিক্বামাত কীভাবে সৃষ্টি হবে? 

ইস্তিক্বামাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য জানার পর তা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা ও তা 
অবলম্বন করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। 
কেননা, ইস্তিক্বামাতই দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি লাভের উপায়। 
কিন্ত প্রশ্ন আসে, ইস্তিক্বামাত সৃষ্টি হবে কীভাবে? বান্দা এই সম্পদ লাভে ধন্য 
হবে কোন্‌ উপায়ে? 

এ প্রশ্নের দুটি উত্তর আছে। একটি সংক্ষিপ্ত এবং অপরটি মোটামুটি 
বিস্তারিত। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরঃ 

১। কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” র প্রকৃতত্ব বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং 
তার যাবতীয় দাবি-দাওয়া পুরণ করতে হবে। 

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি উক্ত কালেমাকে তার শর্তাবলীর সাথে বুঝে নেবে, তার 
উপর আমল করবে এবং তার যাবতীয় দাবি পূরণ করবে, সে ব্যক্তি 
ইস্তিকামাতের দৌলত অর্জন করবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
LU 20 2৪ ৪৪ EA BE ও ৮৪৪ এও 97 221 20 ১৫) 
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“যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; 
আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।” (ইব্রাহীম £৪ ২৭) 

'শাশুত বাণী” বলতে উদ্দেশ্য হল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, যেমন একাধিক 
মুফাস্সির এ ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন। উক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে 
মওলানা আব্দুর রহমান কীলানী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, কালেমা 
ত্বাইয়েবার বর্কতসমূহের অন্যতম বর্কত এই যে, মু'মিন কোন অবস্থাতে 
ঘাবড়ায় না। সে মসীবত ও কষ্টের সময়েও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখে, 
অবিচলিত থাকে এবং ধৈর্যের সাথে সব কিছু সহ্য করতে থাকে। আর 


৭০ সরল পথের অটল পথিক 


পরকালেও সে হুবহু সেই অবস্থা ও দৃশ্যের সম্মুখীন হবে, যার প্রতি সে পূর্ব 
হতেই ঈমান রাখতো।() 


il rl ~ 410 EE ) 

“তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) 
অনড় থাক।৮(৭৪) 

এর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

অর্থাৎ, মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত ও আসমা-সিফাতে একক 
হওয়ার ব্যাপারে যেমন ঈমান হওয়া জরুরী, আমি তা স্বীকার করছি।(১) 

২। "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"র প্রকৃতত্ব বুঝতে হবে এবং তার যাবতীয় দাবি- 
দাওয়া পুরণ করার চেষ্টা করতে হবে। 

নবী পু বলেছেন, 

0 3৮০০ ১০৯৪১ 05 LIES 00 ab ও) ১ এজ বি 35) 

“সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) 
বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ &-কে পয়গন্বররূপে মেনে 
নিয়েছে।”(৬ 

এই জন্যই আপনি শুনতে পাবেন যে, সাহাবায়ে কিরাম »& যখনই জনাব 
রাসূলুল্লাহ ঞ্-এর সামনে কোন ত্রুটি ক'রে ফেলতেন, তখনই উক্ত কথা 
(রাধীতু বিল্লা-হি রাব্বাউ ওয়া বিলইসলা-মি দ্বীনাউ ওয়া বিশুহাম্মাদিন রাসূলা) 
উচ্চারণ করতেন। 

৩। এ কথা ভালোভাবে মনে গেথে রাখা দরকার যে, এ দুনিয়াতে আমরা 
মুসাফিরের মতো অবস্থান করছি। এ দুনিয়া আমাদের স্থায়ী বাসগৃহ নয়। বরং 
আসল বাসগুহের জন্য আমাদেরকে পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। এই মুসাফিরের 
জীবনকে সুবর্ণ সুযোগ রূপে গ্রহণ ক'রে যতটা বেশি পরিমাণ কাজে লাগাতে 


("১ তাইসীরুল কুরআন ২/৪৫৯ 
("১ আহমাদ ১৫৪ ১৬, মুসলিম ১৬৮, নাসাঈর কুবরা ১১৪৮৯, ত্বাবারানী ৬২৮৩নং 
(০) শারহুল আরবাঈন ২ ১৪পুঃ 


(") আহমাদ ১৭৭৮, মুসলিম ১৬০, তিরমিযী ২৬২৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ৭১ 


পারব, ততটাই আমাদের জন্য উত্তম হবে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


এ 


১৯0) 

“অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী।” (আস্লাঃ ১৭) 

একটি হাদীসে এসেছে, 

(G3 YH এ ০১০০ SY) Hl A LoS nd) 

“জান্নাতবাসীরা কোন পরিতাপ করবে না। অবশ্য যে সময় তাদের 
অতিবাহিত হয়েছে অথচ তাতে আল্লাহর যিকর করেনি, তার জন্য পরিতাপ 
করবে। 250৭৭) 

“কিছু সময় তোমার স্মরণ ছাড়া অতিবাহিত হয়েছিল 

সারা জীবন আমার জন্য সেই সময়টি মুল্যবান মনে হয়।” 

---আল্লামা সীমাব আকবার আবাদী 


বিস্তারিত উত্তর ৪ 

এখন কিছুটা বিস্তারিতভাবে সেই সকল উপায়-অসীলার কথা উল্লেখ করি, 
যার ব্যবহারের ফলে বান্দা ইস্তিক্বামাতের নিয়ামত লাভে ধন্য হতে পারবে। 

যে সকল উপায় ইস্তিকামাতের কারণ হতে পারে, তা নিম্নরূপ ৪- 


১। তাওহীদকে বিশুদ্ধ করতে হবে। 
দ্বীনে ইসলামের মুল ভিত্তি মহান আল্লাহর তাওহীদ। তাওহীদের সঠিকতার 


(") বাইহাবীর শুআবুল ঈমান ৫১২-৫১৩, ত্বাবারানীর কাবীর ১৬৬০৮নং, আল্লামা 

হাইতামী ও হাফেয মুনযিরী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। পক্ষান্তরে আল্লামা আলবানী 

হাদীসটিকে ‘যয়ীফ’ বলেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 

(অবশ্য একটি হাদীসে আমভাবে বর্ণিত হয়েছে, 

০৯৬০ ৮৯৮০০ sl £ 8১3 AUG 01 bs Sle ES ও এ SUS dS এ ৩ এ ০১) 
(85 Ml 05 এডি EIS ০ এও AUS এএ। 593 

“যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না, (এর জন্য) আল্লাহর 

তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, 


যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ 
ও কমি আসবে।” আবু দাউদ ৪৮৫৮নৎ)---অনুবাদক 


৭২ সরল পথের অটল পথিক 


উপর পুরো দ্বীনের সঠিকতা নির্ভরশীল। মহান আল্লাহর নিকট তাওহীদের 
গ্রহণযোগ্যতার উপর অন্যান্য সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা দায়বদ্ধ। সুতরাং 
যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর তাওহীদ অবলম্বন করে এবং তার সমস্ত দাবি-দাওয়া 
পূরণ করে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ইন্তিকামাতের দৌলতের অধিকারী। 

মহান আল্লাহর বাণী, 


11 40199 ০101) 
“নিশ্চয় যারা বলে, “আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।” 
এবং নবী &-এর হাদীস 


. AL তা ‘5 ) 

“তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।” 

উভয় বাণীতে উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 

‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ”---এই বাক্যের ব্যাখ্যায় যা সাহাবা ও তাদের 
পরবততীকালের উলামাগণ থেকে বর্ণিত আছে, যদি তার উপর একবার নজর 
বুলানো হয়, তাহলে প্রকৃতত্ব সামনে এসে উপস্থিত হয়। 

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ $&-এর প্রথম খলীফা হযরত আবু বাকর সিদ্দীক ৬ 
উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন, "ইস্তিক্বামাত হল এই যে, তারা 
(ইস্তিক্বামাত-অন্বেষীরা) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি।” 

অনুরূপ অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "তারা বলল, আমাদের 
প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর অটল থাকল। সুতরাং তারা সেই সত্তা ছাড়া 
অন্য কোন মা*বুদের প্রতি ফিরে গেল না।” ১) 

উক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় হযরত উমার ফারুক 4 থেকে বর্ণিত আছে, 
“ইস্তিত্বামাত হল এই যে, তারা মহান আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকবে এবং 
শিয়ালের মতো কৌশলে কেটে পড়বে না।”(৯) 

হযরত উষমান গনী 4% বলেছেন, "ইস্তিকামাত করল, মানে তারা নিজেদের 
আমল আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ করল।”৮০) 


(৮) আদদুর্কল মানযুর ১২/১০২-১০৪, ইবনে কাষীর ৭/ ১৭৬ 
€১) আদদুর্কল মানযুর ১২/১০৪ 


(৮) মাদারিজুস সালিকীন ২/ ১০৪ 


সরল পথের অটল পথিক ৭৩) 


বিষয়টির বিশদ বিবরণ এই যে, "রব্ব” প্রতিপালক)এর অর্থের মধ্যে অনেক 
ব্যাপকতা আছে। বলা বাহুল্য, আরবী ভাষায় শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়ে 
থাকে £ খালিক (সৃষ্টিকর্তা), মালিক (অধিপতি) ও মুতাসার্রিফ (অধিকর্তা, 
নিয়ন্ত্রক, শাসক, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী)। অতএব যখন আমরা 
‘আমাদের রব্ব আল্লাহ” বলি, তখন তার এই অর্থ দাড়ায় যে, আমরা স্বীকার 
করছি, আমাদের এবং সারা বিশ্বের সষ্টা শরীকবিহীন একমাত্র আল্লাহ। তিনিই 
আমাদের সকলের মালিক ও সার্বভৌম অধিপতি। তার মালিকানার বাইরে 
কোন জিনিস নেই এবং তার সৃষ্টিতে কারো অণু পরিমাণ অংশ নেই। এ ছাড়া 
আমাদের উপর এবং সারা বিশ্বজাহানের উপর তারই সর্বময় কর্তৃত্ব চলে। 
তিনি ছাড়া এ বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্বে অন্য কারো অধিকার নেই। আর এই 
জন্যই সকল প্রকার ইবাদতেরও অধিকারী তিনিই। 

তিনি বলেছেন, 

(055 ও IS এ ৯১ BAGG গড IS YE ৯ ২ এ! 314) 4115) 

“এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, 
তিনিই সব কিছুরই সষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সব কিছুরই 
তত্ত্রাবধায়ক।” (আন্আম ৪ ১০২) 

অনুরূপভাবে নবী &-এর বাণী, 

A nl UL 827 ) 

“তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) 
অনড় থাক।৮৮১ 

এতে বলা হয়, ‘আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম” অর্থাৎ, আমি আল্লাহ 
তাআলার রবুবিয়াত, উলুহিয়্যাত ও আসমা-সিফাতের প্রতি ঈমান আনলাম। 
আর সেইভাবে ঈমান আনলাম, যেভাবে ঈমান আনতে হয়। 

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের দাবি এই যে, আমি ইখলাস ও আন্তরিকতার 
সাথে তার প্রতি ঈমান আনব এবং তার তাওহীদে ধূলিকণা বরাবরও শরীক 
করব না। যখন বান্দার মনে এই প্রকৃতত্ব বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, মহান আল্লাহ 
সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, তিনি প্রত্যেক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, এ জগতের 


(৮) (আহমাদ ১৫৪ ১৬, মুসলিম ১৬৮, নাসাঈর কুবরা ১১৪৮৯, ত্রাবারানী ৬২৮৩নং) 


৭৪ সরল পথের অটল পথিক 


কোন কাজই তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঘটা সম্ভব নয়, তখন তার মধ্যে ইস্তিকবামাত 
পাওয়া যাওয়াটা জরুরী। এই জন্য আল্লাহর যে বান্দাগণ তাওহীদে পূর্ণতাপ্রাপ্ত 
অথবা পূর্ণতাপ্রাপ্তির কাছাকাছি, তাদের মাঝেও ইস্তিকামাত পরিপূর্ণরূপে 
পাওয়া যায়। দুনিয়ার কোন ভয়, লোভ বা হুমকি তাদের পদ-দৃঢ়তায় কম্পন 
আনতে পারে না। 
“তাওহীদবাদীর পায়ের তলায় চাহে তুমি সোনা বিছিয়ে দাও 
চাহে তুমি তার গর্দানে হিন্দী তলোয়ার রেখে দাও 
কিছুতেই না সে আশাধারী হবে, না হবে আতঙ্কিত 
বাস্তবে এটাই হল তাওহীদের বুনিয়াদ।' 
---শায়খ সা’দী গুলিস্তা 

হযরত জাবের 4 হতে বর্ণিত, তিনি নবী £8-এর সঙ্গে নাজদের (বর্তমানে 
রিয়ায অঞ্চলের) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ & (বাড়ী) 
ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তীর সঙ্গে ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ 
ভরা এক উপত্যকায় তাদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং 
রাসূলুল্লাহ ৪% (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং (সাহাবীগণও) গাছের 
ছায়ার খোঁজে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ & একটি বাবলার গাছের নীচে 
অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, আর আমরা 
অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) 
রাসূলুল্লাহ ৪ আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন 
তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, “আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তি আমার 
তরবারি খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন 
তরবারিখানি তার হাতে খোলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে আমাকে 
বলল, "আমা হতে আপনাকে (আজ)কে বাঁচাবে?” আমি বললাম, ‘আল্লাহ!’ 
এ কথা আমি তিনবার বললাম।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে তার তরবারি (খাপ থেকে) বের ক'রে বলল, 
পনি কি আমাকে ভয় করছেন?’ তিনি বললেন, “না।” সে বলল, 
।পনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” তিনি বললেন, “আল্লাহ।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে বলল, ‘আমার হাত থেকে আপনাকে কে 
বাঁচাবে?” তিনি বললেন, “আল্লাহ।” বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত 


x 


টি 


সরল পথের অটল পথিক ৭৫ 


থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ প্লট তরবারিখানি তুলে নিয়ে 
বললেন, “(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” সে বলল, 
‘আপনি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যান। (অর্থাৎ, আমার প্রতি দয়া 
করুন।),৮১) 

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ইমাম আফফান বিন মুসলিম 
(রাহিমাহুল্লাহ)র জীবনেতিহাসে লিখেছেন, "কুরআন সৃষ্টি কি না,-এই ফিতনার 
সময়ে তাকে বাগদাদের গভর্নর ইসহাক বিন ইব্রাহীম খুযায়ীর সামনে পেশ করা 
হল। গভর্নর তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কুরআন সৃষ্টি কি না---এ ব্যাপারে আপনি 
কী বলেন?’ আপনি কি কুরআনকে সৃষ্টি মানেন? 

উত্তরে হযরত আফফান (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, 'না। 

গভর্নর বললেন, ‘আমীরুল মু'মিনীনের আদেশ, আপনি যদি কুরআনকে 
সৃষ্টি না মানেন, তাহলে আপনার মাসিক ভাতা বন্ধ ক’রে দেওয়া হবে।” 

সেই সময় আফফান বিন মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ)র মাসিক ভাতা ছিল এক 
হাজার দিরহাম। উত্তরে তিনি বললেন, 

Sl ১১৯ (YY) (৩9১০১$ U5 1: | 3) 

“আকাশে রয়েছে তোমাদের রুষী ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।” (যারিয়াত £ ২২) 

অর্থাৎ, রুষীর ব্যাপারটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমীরুল মু’মিনীন তার 
মালিক নন। 

সুতরাং ইমাম আফফান বিন মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ)র মাসিক ভাতা বন্ধ 
ক’রে দেওয়া হল। তিনি নিজ বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িতে তার দায়িত্বে থাকা 
সকল সদস্য তাকে ভরৎসনা করতে লাগল। তখন তার দায়িত্বে ছিল চল্লিশ জন 
সদসা। 

তার বাড়ি ফেরার সামান্য সময় অতিবাহিত হতেই তার দরজায় করাঘাত 
শোনা গেল। দরজা খোলা হলে অপরিচ্ছন্ন-ময়লা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি 
ভিতরে এল। সম্ভবতঃ লোকটি তেল অথবা ঘি-ব্যবসায়ী ছিল। সে ভিতরে 
এসেই হাজার দিরহামের একটি থলি ইমাম সাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 

১৩ শু এই 1557 94801 53 US এ এ 154৮ Uf ৪ 


(৮১) (বুখারী ২৯১০, মুসলিম ৬০৯০, মিশকাত ৫৩০৪-৫৩০€৫নং) 


৭৬ সরল পথের অটল পথিক 


‘হে আবু উষমান! আল্লাহ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেমন আপনি দ্বীনকে 
প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এই নিন। আর প্রত্যেক মাসে এইভাবে আপনার কাছে 
হাজার দিরহাম আসতে থাকবে।”৮০) 


২। আমলে ইখলাস থাকতে হবে। 

যে সকল উপায় ইস্তিকবামাতের কারণ হতে পারে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
নিয়তের ইখলাস। 

ইখলাসের মানে এই যে, বান্দার যে কোন আমল (কর্ম), বিশেষ করে তা 
যদি দ্বীন সম্বন্ধীয় হয়, তা বিশুদ্ধভাবে কেবল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
স্পৃহায় করতে হবে। তাতে যেন কোন প্রকার পার্থিব উদ্দেশ্য মিশ্রিত না হয়। 
কেননা যে ব্যক্তি যে আমলে যে পরিমাণ "মুখলেস? (ইখলাস-ওয়ালা) হবে, সে 
ব্যক্তি সেটাকে সেই পরিমাণই আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধের্যশীলতা ও অটলতার 
সাথে সম্পাদন করবে। 

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের অনেক ভাই কোন আমলকে বড় 
উদ্দীপনা ও আগ্রহের সাথে শুরু করে, কিন্তু কিছু দিন পরেই হতোদ্যম হয়ে 
অথবা সাংসারিক কোন বাধা আসার ফলে তা পরিত্যাগ করে। এর সবচেয়ে বড় 
কারণ এই হয় যে, সে আমল শুধু আবেগ, মযহাবী গৌডামি, জামাআতী অন্ধ 
পক্ষপাতিত্ব অথবা পার্থিব কোন স্বার্থলাভ বা প্রসিদ্ধি-কামনার উদ্দীপনায় শুরু 
করা হয়, যেহেতু তাতে ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা থাকে না, সেহেতু 
তাতে অটলতা ও নিরবচ্ছিননতা পাওয়া যায় না। 

এই শ্রেণীর লোকেদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, 
4001 NSS ০৫ হত 0 40 ৪ Gs SE 48 ET 05281 21] 
(৬4০ ১১০ ও ০৮ এ সস Ss US UL গস এ ৩৩2০ এ OH 
“মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, "আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি’; কিন্তু 
ল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে 


ল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন 
হায্য এলে অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, ‘আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী’ 


গে 


গে 


Es 


(৮) সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ ১০/২৪৫, তারীখে বাগদাদ ১২/২৭ ১-২৭২, তাহযীবুল 
কামাল ২০/ ১৬৬ 


সরল পথের অটল পথিক ৭৭ 


বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত 
নন?” (আনকাবৃত £ ১০) 

একই মর্মের আয়াত রয়েছে সুরা হজ্জে, 
2 উল 9) & ৬১৬ ১৯ সে ১৯ ১৪১৭ এত এ এ ৬ ০ ৬১) 


০৯1১৯ 01) (১৯৪ ১০০৯৭ ১৯ ৩০১ ৪১৯01) ড। ০০৬ ৯9 ৩০৪ Pl 

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোন 
মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার 
পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট 
ক্ষতি।” (হাজ্জ ঃ ১১) 

উভয় আয়াতের মর্মার্থ বিলকুল স্পষ্ট যে, এমন লোকেদের ভাগ্যে দ্বীনের 
উপর অবিচলতা ও স্থিরতা কেন অর্জন হল না এবং সামান্য আঘাত ও কষ্টের 
কারণে তারা নিজেদের দ্বীন ও মুল উদ্দেশ্যকে কেন বর্জন করল? এর কারণ 
শুধু এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার ইচ্ছা ছিল 
না। তাদের ইচ্ছা ছিল সাময়িক পার্থিব স্বার্থ (সুখ-সম্পদ) লাভ। অতঃপর যখন 
তা তাদের লাভ হল না, তখন তারা দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে গেল! 

কথার সারসংক্ষেপ এই যে, বান্দার ভিতর যতটা পরিমাণ ইখলাস থাকবে, সে 
ততটা পরিমাণ স্থিরাত্ে মুস্তাকীমে অবিচ্যুত থাকার তওফীক লাভে ধন্য 
থাকবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

লক (14) {emia fl DE 6৯০ 69 19:50 2502) 

“যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে 
পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন।” 
(আনকাবৃত ঃ ৬৯) 

উক্ত আয়াতে "মুহসিনীন” (এক অর্থে) "মুখলিসীন”। আসলে ইহসান শব্দের 
মর্মার্থ হল, ‘আমি যেন আল্লাহকে দেখছি অথবা তিনি আমাকে দেখছেন”--এই 
ধ্যান-ধারণা রেখে প্রত্যেক সৎকর্মকে ইখলাসের সাথে নববী তরীকায় সম্পাদন 
করা। বলা বাহুল্য যে কোনও ব্যক্তি উক্ত গুণে গুণান্বিত হবে, সেই ব্যক্তির 
সঙ্গেই আল্লাহ থাকবেন। আর যার সাথে আল্লাহ থাকেন, সে নিশ্চয়ই হক পথে 
দৃঢ়পদ ও স্বিরাত্রে মুস্তাকীমে অবিচ্যুত থাকবে। 


qv সরল পথের অঢেল পথিক 


৩। মহান আল্লাহ সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে। 

বান্দা মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মজবুত রাখবে। আর তা 
এইভাবে যে, তার ভরসা তারই উপর হবে, তারই উপর তার আস্থা রাখবে, 
তার নিকটেই তার সকল আশা আবদ্ধ থাকবে, নিজ ধ্যান-মন কেবল তার 
দিকেই রাখবে, বিপদাপদে তাকেই ডাকবে, উদ্বেগের সময়ে তারই আশ্রয় নেবে, 
তারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে এবং সদা-সর্বদা নিজ জিহ কে তারই 
যিকরে সিক্ত রাখবে। অর্থাৎ বান্দার চিন্তা-ভাবনা, আন্দোলন-বিচরণ ও 
অভিমুখ কেবল মহান আল্লাহর দিকে হবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১1১ OVA) (১৮০1) FA (১154১ ৯৯ 4৪০ 1৮59) 

“তোমরা আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত 
উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!” (হাজ্জ £ ৭৮) 

মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার অর্থে এ কথাও শামিল যে, তার রশি 
কুরআন মাজীদকেও সুদৃঢভাবে অবলম্বন ও ধারণ করতে হবে। পথনির্দেশ 
সেখান থেকেই গ্রহণ করতে হবে, দলীল তাকেই বানাতে হবে এবং নিজ 
ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্যাবলীর সমাধান তাতেই খুঁজতে হবে। 

মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার অর্থে এ কথাও পর্যায়ভুক্ত যে, নবী 
-কে নিজের আদর্শ মানতে হবে, তার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অবজ্ঞা 
ও অতিরঞ্জন না ক'রে (মধ্যপন্থায়) তার সুন্নতকে প্রিয়বস্ত বানিয়ে নিতে হবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
১৪৪ Ll eins ০৩ 490 158) এএ। ভর 25 এক Sly ০৪৩ 8) 

০১৯০ তা ৯১১০ 0) (০ ৮০০ এ| ৬৯১ 

“কীরপে তোমরা কাফের হয়ে যাবে? অথচ আল্লাহর আয়াত তোমাদের 
নিকট পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্যেই তাঁর রসূলও বিদ্যমান রয়েছে। আর 
যে আল্লাহকে অবলম্বন করবে, সে অবশ্যই সরল পথ পাবে।” (জলে ধারন? ১০১) 

ইমাম ইবনে কাষীর (রাহিমাল্লাহ) উক্ত আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, 
‘আল্লাহকে অবলম্বন করা (তার দ্বীনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা) এবং তার উপর 
ভরসা রাখাই হিদায়াত (সরল পথ) প্রাপ্তির মূল কারণ, ভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকার 


সরল পথের অটল পথিক ৭৯ 


হেতু এবং সঠিক পথ, নির্ভুল রাস্তা ও অভীষ্ট লাভের উপায়।৬১) 
অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন, 


Ub vey Use 6 SUL US, 14 ৩৩১০৯ ক ও allt জে 5) 


blo 4114) 4০৪ Ha ০৯১ PASSES ও উপল) UL ৯০ bull 


sal By (9৬০) (5825 

“হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ 
এসে পৌছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। 
অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে, 
তাদেরকে তিনি তীর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন এবং 
তার নিকট পৌছনোর জন্য তাকে সরল পথে পরিচালিত করবেন।” (নিসা $ 
১৭৪- ১৭৫) 

বুঝা গেল, স্বিরাত্রে মুস্তাকীমে অবিচ্যুত থাকার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রতি 
ঈমান আনয়ন এবং কুরআন মাজীদকে পথের দিশারী গ্রন্থ হিসাবে মেনে 
নেওয়ার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়তার 
সাথে অবলম্বন করতে হবে। তবেই সরল পৎপ্রাপ্তির তওফীক লাভ হবে। 

আবু শুরাইহ খুযাঈ বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ ঞ আমাদের নিকট বের হয়ে 
বললেন, 


৪১০ ০ 


25 ০০] 02১) 
“তোমরা সুসংবাদ নাও। (তোমরা সুসংবাদ নাও।) তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসুল?” 
সকলে বলল, 'অবশ্যই।” তিনি বললেন, 
795 টা 29519458555 এ sie Bb TL ঠা 1৬ 80) 


£248 4.0 


US BN 16045 5 

“নিশ্চয় এ কুরআন ঝুলন্ত রশি। এর একটি প্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং অপর 
প্রান্ত তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা তা মজবুতভাবে ধারণ কর। তাহলে 
তার পরে তোমরা কক্ষনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কক্ষনো কোন মতেই ধৃংস হবে 


(4401 49০0 এডি 2 ২ এ! ২ 0159: 


(৮৯ তফসীর ইবনে কাষীর উর্দু ১/৫২২, দারুস সালামের ছাপা 


৮০ সরল পথের অটল পথিক 


না। 250৮৫) 


৪। প্রকাশ্যে ও গোপনে অনুগত হতে হবে। 

পূর্বোক্ত উপায়ের কাছাকাছি একটি উপায়,বরং তার পরিপূরক উপায় এই যে, 
ইস্তিকামাত অর্জনের জন্য জরুরী হল, বান্দা আল্লাহ ও তার রসুলের যথাসাধ্য 
আনুগত্য করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে, প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইসলামী 
পথনির্দেশ সামনে রাখবে, ইবাদত ও লেনদেন প্রত্যেক ব্যাপারে দ্বীনের 
মৌলনীতির অনুসরণ করবে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে রসুল 
£-এর আদর্শ ও সলফে সালেহানের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হবে না এবং 
যথাসাধ্য নিজের জীবনকে ইসলামী ছাচে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। 

বান্দা যেখানে নিজ আকীদার সংশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেয়, সেখানেই চরিত্র 
ও ব্যবহারের সংশুদ্ধিতেও মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। যেখানে ওয়াজের 
আমলসমূহ আদায়ের জন্য যতু নেয়, সেখানে সুন্নত ও নফল আমলসমূহ 
আদায়ের জন্যেও যত্নবান হবে। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
এ Sl 0৮৫1 ৮০25 945 J; US বি ও 93115 HA UF 
(1 5০5 এ 0145 CU Gl 5 সক ৩৫205 OB CYA) ১৯০95 

SA 5 (1*৭) 

“হে মু’মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্র। অতঃপর 
প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্থলন ঘটে, তবে জেনে রাখ 
যে, আল্লাহ মহা পরাত্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।” (বাক্বারাহ ঃ ২০৮-২০৯) 

উক্ত দুটি আয়াতে দুটি কথা প্রণিধানযোগ্য ৪ 

(ক) “তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করো না।” এর মানে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে পূর্ণরূপে 
প্রবেশ না করে, তার সকল আকীদা, সকল ইবাদত, সকল ব্যবহার ও লেনদেন 


(৮) ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৯৪১, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ১৯৪২, ইবনে হিব্বান ১২২, 
ইবনে আবী শাইবাহ ৩০০০৬, সিঃ সহীহাহ ৭ ১৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ৮১ 


এবং সকল চিন্তা ও চেতনা প্রভৃতি ইসলাম অনুসারে না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি 
আসলে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। 

অনুরূপভাবে সে যদি আকীদা সহীহ করার ব্যাপারে মনোযোগী হয় এবং 
ইবাদত ও আচার-ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে (অথবা এর বিপরীত করে), 
তাহলে সে এ ব্যাপারে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পথ চলছে। 

তদনুরূপ সে যদি ফরয-ওয়াজেব পালনে স্ফুর্তি দেখায় এবং সুন্নত ও নফল 
আদায়ে অবহেলার শিকার হয়, তাহলে সে দ্বীনে পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট নয়। বরং সে 
দ্বীনের একটা অংশে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পথ চলছে। 

(খ) দ্বীনে ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ না করা এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ 
ক’রে চলা হল সরল পথে পদস্থলন ঘটার শামিল। দলীল-প্রমাণ এসে যাওয়ার 
পর নিছক কোন পার্থিব স্বার্থে দ্বীনের কিছু অংশে আমল করা এবং কিছু অংশ 
বর্জন করা আসলে শয়তানের পথরাজির অনুসরণ করার অন্তর্ভক্ত। নিয়ের 
হাদীস দ্বারা এ কথা অধিক স্পষ্ট হয়ে যায়। 
হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ 4 হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুল ৪ 
মাদের জন্য স্বৃহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “এটি 
ল্লাহর সরল পথ।” অতঃপর এ রেখার ডাইনে ও বামে কতকগুলি রেখা 
টেনে বললেন, “এগুলি বিভিন্ন পথ। এই পথগুলির প্রত্যেটির উপর একটি 
করে শয়তান আছে; যে এ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।” অতঃপর তিনি 
আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন, 
১০১ de OF LSD SS 05০1 ES 3) ১৯3 994 bly 1১৯ 8) 

7০০৩ ৯১৯৯ 0০1) (১51৮4 ৮150 

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ 
কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তার পথ 
হতে বিচ্ছিন করবে। এ ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন 
তোমরা সাবধান হও।(৮৪ 

মহান আল্লাহ আরো এক স্থানে বলেছেন, 


গে 


গে 


(») (সুরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ ৪১৪২, নাসাঈ কুবরা ১১১৭৪, হাকেম 
৩২৪১ মিশকাত ১/৫৯) 


৮২ সরল পথের অটল পথিক 


bs ৫19) ডে) bs 3s Ld LS SO এ 03৯০৪ ০9 টা 9} 
sal 8১ OWN) {iid bie AU) (৯) (৮০1১৯ 0 
“আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তা পালন 
করত, তাহলে তা তাদের জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর হত এবং চিত্তস্থিরতায় 
দূঢ়তর হত। তখন আমি আমার নিকট থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহা পুরস্কার 
প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করতাম। (নিসা 
ঃ ৬৬-৬৮) 
উদ্দেশ্য এই যে, ‘কঠিন নির্দেশের উপর আমল করা তো অবশ্যই কঠিন। 
কিন্তু মহান আল্লাহ চরম দয়ালু এবং পরম করুণাময়, তাঁর বিধানাদিও সহজ। 
কাজেই তারা যদি এই নির্দেশগুলো পালন করে, যা করতে তাদেরকে নসীহত 
করা হচ্ছে, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম এবং (দ্বীনে) সুদৃঢ় থাকার মাধ্যম 
সাব্যস্ত হবে। কেননা, ঈমান পুণ্যকর্ম দ্বারা বর্ধিত হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা হাস 
পায়। পুণ্য দ্বারা পণ্যের পথ আরো খুলে যায় এবং পাপ দ্বারা আরো অনেক 
পাপের জন্ম হয়। অর্থাৎ, পাপের পথ আরো প্রশস্ত এবং সহজ হয়ে যায়।”৮) 


€। ইস্তিক্রামাত লাভের আরো একটি উপায় হল, ফরয 
আমলসমুহ পালনে বিশেষ করে নামায আদায়ে অধিক 
যত্জবান হতে হবে। 

সকল ফরয ও ওয়াজেব আমল আমভাবে এবং পাচ-ওয়াক্তের নামায 
বিশেষভাবে তার শর্ত ও রুকন-সহ যদি আদায় করা হয়, তাহলে তা 
ইস্তিক্বামাত সৃষ্টি করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করবে। 

এর দুটি কারণ আছে $- 

(ক) মানুষ নিজ মন ও শয়তানের মোকাবেলায় একটি দুর্বল প্রাণী। এই জন্য 
কোন অজেয় শক্তিশালীর সাহায্য প্রয়োজন তার। আর মহান আল্লাহ ছাড়া সেই 
অজেয় শক্তিশালী অন্য কেউ হতে পারে না। উপরন্তু বান্দা যখন নামাযরত 
থাকে, তখন সে মহান আল্লাহর অতি নিকটে থাকে। কিয়ামের অবস্থায় আল্লাহ 
বান্দার সম্মুখে হন এবং বান্দা আল্লাহর সাথে কথোপকথনে মগ্ন হয়। যখন সে 


(৮) তফসীর আহসানুল বায়ান ২৩৪৪ 


সরল পথের অটল পথিক ৮৩ 


সিজদায় যায়, তখন মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হন; বিশেষ কণরে 
ফরয নামাযে তো বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে নিকটতর হয়ে থাকে। 
মহানবী £ঞ বলেছেন, 
৫৫০ ০৪। ও ভে! পা হর ভন প্র! PIE ৩) 
“আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে 
আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। 
(অর্থাৎ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী 
পছন্দনীয়।)৮(৮) 
তিনি আরো বলেছেন, 
82641558105 25 bs MAN L5G UCB) 
“সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে 
থাকে। সুতরাং এ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী দুআ কর।”৮৯ 
(খ) প্রত্যেক নামাযেই বান্দা ইস্তিক্বামাত ও পদ-দৃঢ়তার জন্য মহান আল্লাহর 
কাছে দুআ ক'রে থাকে এবং নিজ ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ক’রে 
থাকে। "ইহদিনাস স্বিরাত্াল মুস্তাকীম’ বলে সরল পথের দিশা কামনা কণরে 
থাকে। আর নামায শেষে "আস্তাগফিরুল্লাহ”, *আস্তাগফিরুল্লাহ”, 
“আস্তাগফিরুল্লাহ”র যিকর পাঠ ক’রে (নামাযের মধ্যে) সবকৃত কমি ও ত্রুটির 
কথা স্বীকার ক’রে ক্ষমার আবেদন করে থাকে। 
উক্ত উভয় কৰ্মই বান্দাকে স্বিরাতে মুস্তাক্ীমের নিকটবর্তী করে। নবী করীম 
£ঞ্ট-এর একাধিক হাদীসে সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 
নবী $8 বলেছেন, 
(015-5)1 ০1০ ১৪৮৯0 5৫০০ (০৮ 2৮ 01949215585 19330) 
৫১০৯ 
“তোমরা সরল পথে চলার চেষ্টা কর। (যদি পুরোপুরি না চলতে পারো, 
তাহলে সে পথের) কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা কর। জেনে রেখো, তোমাদের 


(১) বুখারী ৬৫০২নং, দেখুন $ মাদারিজুস সালিকীন ২/১০৪ 
(৮) মুসলিম ১১১১, আবু দাউদ ৮৭৫, নাসাঈ ১১৩৭নং 


৮৪ সরল পথের অটল পথিক 


সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করে 
না| 

হযরত আবু উমামাহ 4% কর্তৃক বর্ণিত অন্য এক হাদীসের শব্দাবলী 
নিম্নরূপ, 


(Kish ২1 9521 ৬০ BES 3) এ ৩1৮5১1৯৯০০১) 
“তোমরা ইস্তিকবামাত অবলম্বন কর। তোমাদের জন্য কতই না উত্তম, যদি 
ইস্তিক্বামাত অবলম্বন কর। আর কেবল মু’মিনই ওযুর হিফাযত করে।”(১) 
উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নামায আদায়ে যত হলে-- 
-বিশেষ ক'রে তার আদব ও শর্তাবলী সহ আদায় করলে তা ইস্তিক্বামাত 
লাভের কারণ ও উপায় হয়ে যায়। 


৬। দুআ করতে হবে। 

ইস্তিক্বামাত মহান আল্লাহর হাতে আছে। তিনিই যাকে চান, তাকে তার 
নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। আর যাকে চান না, তাকে বঞ্চিত রাখেন। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

PSN ৯১৯৬ (৭) (৮৮০৮ এত এও ডি 5 খু Ul ss ১5) 

“যাকে ইচ্ছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে 
স্থাপন করেন।” (আন্আম 2 ৩৯) 

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 


১ (০) (০ ঢা এ 45৫05 522 ১451 315 এ! 9505 8019) 
“আল্লাহ (মানুষ)কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা 
সরল পথ প্রদর্শন করেন।” (ইউনুস ৪ ২৫) 


(১) আহমাদ ২২৪৩৩, ইবনে হিব্বান ১০৩৭নং 

(১) ইবনে মাজাহ ২৭৯, ত্বাবারানী ৪৪৬২নং 

প্রায় কাছাকাছি শব্দে উক্ত হাদীস হযরত সওবান 4 কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ৪ 
আহমাদ ২২৩৭৮, ইবনে মাজাহ ২৭৭, হাকেম ৪৪৮, ত্রাবারানী ১৪৪৪, বাইহাব্ী ৩৮৯, 
দারেমী ৬৫৬, সহীহ তারগীব ১৯০নং 

অনুরূপ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র 4 কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। দেখুন ৪ ইবনে মাজাহ 
২৭৮নং, বিস্তারিত দেখুন 8 ইরওয়াউল গালীল ৪ ১২নং 


সরল পথের অটল পথিক ৮৫ 


এই কারণেই নবী করীম ৪ আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলার নিকট বেশি 
বেশি ইন্তিক্ব মাত চেয়ে দুআ করতেন। 

নিম্নে কতিপয় দুআ উদ্ধৃত হল $- 

(ক) মু’মিন-জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল % এই বলে দুআ করতেন, 
stilt 1০ ০০১31) ১০/20| 2৮ 3১819 338 5 Wirz ০০99) 
bs 4৪ 249৭ 05১০1 ০995 এ 15 UB ৩১৬০ ৬৪ SS ভিউ 


০6৩০ 


“হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভূ! হে 
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি 
তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে 
মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ 
দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক।” ২) 

২। হযরত আনাস বিন মালেক 4 কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ £ বেশি বেশি 
এই দুআ করতেন, 

(iy ৩০ এ ৬৪ ol আর ড)) 

“হে হাদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত রাখো।” 
হযরত আনাস 4 বলেন, একদা আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসুল! আমরা 
1পনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, 
পনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন” তিনি বললেন, 

(EUG US UA cdl শে উ এক! bY সা BL 514) 
“হ্যা, নিশ্চয় হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'টি আঙ্গুলের মাঝে 
আছে। তিনি তা ইচ্ছামতো বিবর্তন ক’রে থাকেন।”৩ 


| 


গে 


(১) আহমাদ ২৫২২৫, মুসলিম ১৮৪৭, আবু দাউদ ৭৬৭, তিরমিযী ৩৪২০, নাসাঈ 
১৬২ ইবনে মাজাহ ১৩৫৭নং 
(৯) তিরমিযী ২ ১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২নং 


৮৬ সরল পথের অঢেল পথিক 


৩। হযরত আলী 4 কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ 
বললেন, 

CG Sl 21 YB, 

“তুমি বল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত কর ও সোজা কর (স্বিরাতে 
মুস্তাকীমে রাখো।)।” 

৪। হযরত শাদ্দাদ বিন আওস & বলেন, একদা নবী && আমাকে বললেন, 
“হে শাদ্দাদ বিন আওস! যখন লোকেদেরকে সোনা-চাদি (ধনরাশি) জমা 
করতে ব্যস্ত দেখবে, তখন তুমি এই দুআর ধনরাশি জমা করো (তা বেশি বেশি 
পড়তে থেকো), 


2331 এ ২০১9 «281 SU এটি ও ০0) 
BL BS ০ ৩৪০৯০ ১০৪৯ এন 
৩০১৬৪ ০৯১ ০ ০০৩ ১ এ) 
১850০ 0043 508০ 3 আন) 
15 ০5৪ bs ৩৪ ১৪১ এ ০৮৯ ৬ এটি; 
(wl ১৩ ০ এ ১০ w I 
হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট (দ্বীনের উপর) অবিচলতা এবং সুপথের 
উপর দৃঢ় সংকল্প প্রার্থনা করছি। 
তোমার করুণালাভের উপায়সমূহ এবং তোমার ক্ষমালাভের কারণসমূহ 
প্রার্থনা করছি। 
তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার ইবাদতকে সুন্দর (করার 
তওফীক) প্রার্থনা করছি। 
আমি তোমার নিকট সুস্থ অন্তর ও সত্যবাদী জিহ্‌৷ প্রার্থনা করছি। 


আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যা তুমি জানো এবং সেই 
অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা তুমি জানো। 


(১) আহমাদ ৬৬৪, মুসলিম ৭০৮৬, আবু দাউদ ৪২২৭, ইবনে হিব্বান ৯৯৮, হাকেম 
৭৭০০নাং 


সরল পথের অটল পথিক ৮৭ 


আর আমি তোমার নিকট সেই পাপ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, যা তুমি 
জানো। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাতা।”(১) 

৫। হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, নবী &ঞ এই দুআ পড়তেন, 

(AW ৩৯ এ ডে 4৯9 19০8 2১0) 

“হে ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক! তুমি আমাকে ইসলামের উপর 
সুদৃঢ় রাখো, যে পর্যন্ত তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।”(১১ 

এ ছাড়া আরো অনেক দুআ আছে, যাতে বুঝা যায় যে, দ্বীনের উপর অটল 
থাকার জন্য দুআ একটি বড় উপায়। বরং দেখা যায় যে, কুরআন মাজীদে মহান 
আল্লাহ তার নেক বান্দাদের এই আমলই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 
3 Al 4৬০ ৬ ০০00199৩058) ০ USE 5 bs ৬) 
(27190 231 ৪৯১ ৫1218) 22515147175 


(EV) 08১50 dl এ০ 0755 (ভা ৫ ০১ তে 0975510095৫ 2৪ 
০৯০০ 067) (9৯৪ ৮৯৫ DG তয় AS ০০৯১ উম আড়ি do AGG 

“কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী (আল্লাহভক্ত) 
লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, 
দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্ততঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। 
তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, "হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের বাড়াবাডিসমূহকে তুমি 
ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
আমাদেরকে সাহায্য কর।”১) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার 


(৯) আহমাদ ১৭ ১১৪, তিরমিষী ৩৪০৭, নাসাঈ ১৩০৪, ত্বাবারানী ৬৯৮৯, সিঃ সহীহাহ 
৩২২৮নং 
(৯১ ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৬ ১ সিঃ সহীহাহ ১৪৭৬, ১৮২৩নং 
(১) যেমন দাউদ নবীর সাথে রাজা তালুত ও মুমিনগণ জালুত ও তার সৈন্যের বিরুদ্ধে 
জিহাদের ময়দানে দুআ করেছিলেন, 

351৮০ 0০১) (5890 0 ৪ 6০5) এড 9০ ৪০ উই ও) 
‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদেরকে অবিচলিত রাখ এবং 
অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।*(বান্বীরাহ 8 ২৫০) কিন্তু এ ছিল 


৮৮ সরল পথের অটল পথিক 


(বিজয়) এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার (বেহেস্ত) দান করলেন। আর আল্লাহ 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।” (আলে ইমরান £ ১৪৬- ১৪৮) 
০৪ 5১১০ (৮) {EEL ডি ক এ 196 ০ 2) 

“নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ” তারপর তাতে 
অবিচলিত থাকে----।” (হা-মীম সাজদাহ 8 ৩০) 

হযরত হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন উক্ত আয়াত তিলাওয়াত 
করতেন, তখন সাথে সাথে বলে উঠতেন, 

LED 805 ৩ আঁ টি 

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিপালক। অতএব তুমি আমাদেরকে 

ইস্তিক্বামাত (অবিচলতা) দান কর।? 


৭। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে হবে, বিশেষ করে 
তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক’রে। 

কুরআন মাজীদ হিদায়াত (সুপথের দিশারী)। মহান আল্লাহ এই গ্রন্থকে 
আদ্যন্ত বর্কতময় বানিয়েছেন। এর তিলাঅত বর্কতময়। এর অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনা বর্কতময়। এর উপর আমল বর্কতময়। এর বাণী নিয়ে চিন্তা- 
গবেষণার কাজও বর্কতময়। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

০০ ৮১০ (৭) (৪011৯705559) SUT 1 এ০৩ এএ! এড ls} 

“আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর 
আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।” 
(স্বাদ ৪ ২৯) 

এ ছাড়া এ কথাও খেয়ালে রাখা দরকার যে, কুরআন মাজীদ আরোগ্য; বিশেষ 
ক’রে হার্দিক রোগসমুহের। আর এ কথা বিদিত যে, ইস্তিক্বামাতের কমতি 
অথবা শুন্যতা হার্দিক রোগসমূহের কারণে---বিশেষ ক'রে সন্দেহ ও কামনা- 
বাসনার রোগসমূহের কারণে এসে থাকে। 


বিশেষ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে পদযুগল সুদৃঢ় রাখার ব্যাপার।---অনুবাদক 
(৯) তাফসীর ত্বাবারী ২ ১/৪৬৫ 


সরল পথের অটল পথিক ৮৯ 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
FEC EE ১৯১০৭ ও 0৭ ০৩৪ 153 ০১ Bey ৭ 3 lt জে ৪) 
০০১ ৯০৯৮ ০০৬) { ০8512) 
“হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে 
উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও 
করুণা সমাগত হয়েছে।” (ইউনুস ৪ ৫৭) 
সুতরাং যে ব্যক্তি অনুভব করবে যে, তার মধ্যে ইস্তিব্বামাতের কমতি আছে 
থবা নানা ফিতনার কারণে তার ইস্তিক্বামাতের পদযুগল স্থলিত হওয়ার 
শঙ্কা আছে, তার উচিত হল, এই সুপথের দিশারী গ্রন্থকে নিজের প্রিয়বস্ত 
নিয়ে নেওয়া। সুতরাং সে যেন তা বেশি বেশি পাঠ করে এবং তার 
য়াতসমূহ অর্থসহ প্রণিধান করে। 
বিরোধীদের মোকাবেলায় নিজ নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৪5) এ 5 BG ঠোট) pis ble ওলি এ এট! লস ৬৪৬ 44৪০৪) 
১৯১ ৪১১০ ৫) (9৯৮4 ৪১০৪ 
“সুতরাং তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। 
অবশ্যই তুমি তো সরল পথেই রয়েছ। নিশ্চয় তা তোমার এবং তোমার 
সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ; আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা 
হবে।” (যুখরুফ 8 ৪৩-৪৪) 
অন্য এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেছেন, 
05 এ EY আহ 8০৯০ 2 টাও 45 06 8218 9০1 082) 


৩৩১৪ ১১৯৬ তো) (05১ US) 
“অবিশ্বাসীরা বলে, ‘সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল 
না কেন?’ এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি 
এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার 
জন্য।” (ফুরকান ৪ ৩২) 
অর্থাৎ, ‘আমি কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তার মাধ্যমে আমি 
তোমার হৃদয়কে শক্ত করি।? 
কেননা যখনই কুরআনের কোন অংশ নবী $&-এর উপর অবতীর্ণ হতো, 


গে 2 


A 


গে 


৯০ সরল পথের অটল পথিক 


তখনই তার অবিচলতা ও নিরুদ্িগ্রতা বৃদ্ধি পেত। বিশেষ ক'রে সেই সময়, 
যখন উদ্বেগের কারণ বিদ্যমান থাকত। সুতরাং তখন তার উদ্বেগশুন্যতা বেড়ে 
যেত। যেহেতু কারণ সংঘটিত হওয়ার সাথে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিশাল 
প্রভাব ছিল এবং অধিকরূপে তার মন শক্ত করার অসীলা ছিল। পক্ষান্তরে পূর্ব 
থেকেই একসাথে অবতীর্ণ হলে এবং কারণ সংঘটিত হওয়ার সময় তা স্মরণ 
করলে ততটা প্রভাবশালী হতো না।(১৯) 
অন্য আরো একটি জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
bl SEL 2915৩ 9 ১৯০০ ১৬9 টা কে GL ৬৮৪ 28115) 
tl ১১১ ৭) (195519৯1014 
“নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ 
বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরক্কার।” (বানী 
ইসরাঈল ঃ ৯) 
অর্থাৎ, একদিকে যেমন এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা সরল পথ, 
তেমনই অন্য দিকে ঈমানদার ও নেক আমলকারীদেরকে মহা পুরস্কার লাভের 
সুসংবাদ শুনিয়ে সেই পথে অচ্যুত থাকার দাওয়াত দেয়। 
অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(০০ ০৯১ ৩১১) 97 021 EY Gl আটে ৬ wil 2১ & IB} 
“তুমি বল, ‘তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিব্রাঈল সত্যসহ কুরআন 
বতীর্ণ করেছে, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং তা 
ত্রসমর্পণকারীদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ।” (নাহল ৪ ১০২) 
114 15১ 42195752 1১৮ 2755 dbl 5 2575 SAN 1১৯ 05152) 
Usk ১০ 55 89 
“তোমরা সুসংবাদ নাও। নিশ্চয় এ কুরআন (ঝুলন্ত রশি।) এর একটি প্রান্ত 
আল্লাহর হাতে এবং অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা তা 
মজবুতভাবে ধারণ কর। তাহলে তার পরে তোমরা কক্ষনোই ধুংস হবে না 


গে 


গে 


(১) তাফসীর সা’দী ৫৮২পুঃ 


সরল পথের অটল পথিক ৯১ 


এবং কক্ষনো কোন মতেই পথভ্রষ্ট হবে না।”৮(১% 

কুরআন মাজীদ কীভাবে ইস্তিক্বামাতের কারণ হয়? 

উলামাগণ এর বনু যুক্তি বিবৃত করেছেন। আমি তার মধ্যে তিনটি যুক্তি বর্ণনা 
করছি $- 


এক $ কুরআন মাজীদের বর্কত আছে। 

(কুরআন মাজীদের বর্কতে ইস্তিক্বামাত লাভ হয়।) বিশেষ ক’রে যদি কোন 
ব্যক্তি অর্থ হৃদয়ঙ্গম ও প্রণিধানসহ কোন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদ 
তিলাওয়াত করে অথবা ইস্তিকবামাত অর্জন করার মানসে মনোযোগ সহকারে 
ধীরে-ধীরে শুদ্ধভাবে বারবার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে 
ইস্তিকবামাতের দৌলত দানে ধন্য করেন। যেহেতু ইস্তিক্বামাত না থাকা অথবা 
তার কমি থাকার মৌলিক কারণ হল অন্তরে সন্দেহ ও কামনা-বাসনার ব্যাধি 
সৃষ্টি। আর কুরআন মাজীদ অন্তরের সকল দৈহিক ও আত্মিক রোগসমুহের 
অব্যৰ্থ ওষধ। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
চা, 


১৯১9৪ ১১৪৮ 0০৬) (254 

“হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে 
উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও 
করুণা সমাগত হয়েছে।” (ইউনুস ৪ ৫৭) 

উক্ত আয়াতে কুরআন মাজীদের তিনটি উপকারিতা বিবৃত হয়েছে। আর 
তিনটাই ইস্তিকামাত লাভের জন্য জরুরী ৪ 

(ক) কুরআন হার্দিক রোগের ওষধ। 

(খ) কুরআন সত্য ও সরল পথের দিশারী। 

(গ) কুরআন মহান আল্লাহর করুণার পাত্র সৃষ্টিকারী 

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 


(১০ ত্বাবারানী ১৫২০, বায্যার ৩৪২ ১, সঃ তারগীব ৩৯নং, জুবাইর বিন মুত্বইম কর্তৃক। 


৯২ সরল পথের অটল পথিক 


“আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু 
তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।” (বানী ইস্রাঈল ৪৮২) 

সুতরাং যে ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত 
করবে, তাকে মহান আল্লাহ তার বর্কতে ইস্তিকবামাতের নিয়ামত দানে ধন্য 
করবেন। 


দুই ৪ কুরআন মাজীদ ইস্তিক্রামাতের আদেশে পরিপূর্ণ 

যখন কোন মু’মিন বান্দা কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ও 
প্রণিধান করার সাথে করবে এবং তার উদ্দেশ্য এই হবে যে, আমি এই গ্রন্থ 
থেকে হিদায়াত (পথের দিশা) লাভ করব, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে 
হারাম জানব ও মানব এবং এর সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন নির্দেশানুযায়ী কাজ করব, 
তখন সে বিভিন্ন জায়গায় ইস্তিক্বামাতের নির্দেশ দেখতে পাবে, ইস্তিক্বামাতের 
মাহাত্ম্য বিবৃত পাবে এবং তার গুরুত্ব উল্লিখিত পাবে। আর তার ফলশ্রুতিতে 
তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। 

বলা বাহুল্য, বান্দা যখন এই আয়াত পাঠ করবে, 

0১) (254: 109 31 095 95 255 ১৮ এ] 990 | 5 5) 

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (আলে ইমরান? ১০১) 

তখন সে বান্দা বুঝতে পারবে যে, পরিত্রাণের জন্য কেবল ঈমান আনয়ন করা 
এবং সাময়িকভাবে তাকুওয়া সৃষ্টি ক'রে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং তার সাথে এটাও 
আবশ্যিক যে, ঈমান ও তাকুওয়া তার মধ্যে আমরণ অবস্থায়ী থাকতে হবে। 

ইস্তিঝ্বামাতের নির্দেশ কুরআন মাজীদে কত জোরদার ভঙ্গিতে বর্ণনা করা 
হয়েছে, তার জন্য নিম্নের আয়াত প্রণিধান করুন, 


5০ 


০৪ 20 0১705 এন 35 RelA ৩৬ 0 ভগ US প্র) ৮৪ এ) 
5 ৮0 জে Ss SUS এ 9 এ এ এ ০৯৪৫ ০০) ts 
Syl ৪১১ (0০) Lal “ly ০ তি এ] নিও 
“সুতরাং এজন্য তুমি আহবান কর এবং তোমাকে যেভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত 


থাকতে বলা হয়েছে, সেভাবে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক। আর ওদের খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না। বল, ‘আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস 


সরল পথের অটল পথিক ৯৩ 


করি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহই 
আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের 
জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন 
বিবাদ-বিসন্বাদ নেই। আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং তারই 
দিকে প্রত্যাবর্তন।” (শুরাঃ ১৫) 


তিন $ কুরআন মাজীদে ইস্তিকামাতের কাহিনী বর্তমান। 

কুরআন মাজীদে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম), তাদের একনিষ্ঠ 
অনুসারিগণ এবং বহু হকপন্থ্ী মানুষদের দ্বীনে অবিচলতা ও ইস্তিবামাতের 
কাহিনী উল্লিখিত আছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে 
মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। 

যেমন হযরত নূহ নবী 8৬এ-এর কাহিনী, (যাতে বিবৃত হয়েছে) যে, তিনি 
সাড়ে নয় শত বছর পুরো উদ্যম, ধৈর্য ও পরিপূর্ণ ইস্তিকবামাতের সাথে দ্বীনের 
দাওয়াত দিতে থাকলেন। 

হযরত ইবরাহীম 8৪-এর ইস্তিকবামাতের কাহিনী, (যাতে বিবৃত হয়েছে) যে, 
তিনি আগুনে পোড়া মঞ্জুর ক'রে নিলেন, তবুও বাতিলের সামনে মাথা নত 
করলেন না। 

ফিরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়ার ইস্তিক্বামাতের কাহিনী, (যাতে বিবৃত 
হয়েছে) যে, তাকে প্রখর রৌদ্রে শায়িতা ক'রে হাতে-পায়ে পেরেক মেরে তার 
বুকে ভারী পাথর চাপিয়ে পিষ্ট করা হল।(”৯ আর তিনি এই দুআ পড়তে 
পড়তে নিজের জীবনকে কুরবান করে দিলেন, 
PH ৩৪ ৯3) 43 ০১৪১১ ০ ভাইও Ll ভ Es এস ও ৩৪ ০) 

১৯৩ ৪১৯৮ 0) (9৪৬) 

“হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ 
নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং 
আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।” (তাহরীম ঃ ১১) 
এই শ্রেণীর শত-শত কাহিনী কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আছে। ঠিক এরই 
বিপরীত ইস্তিকবামাত থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষদের মন্দ পরিণতিও উল্লিখিত 


০১ 


(১৮ এ কথাগুলি কুরআন মাজীদে নেই। কথাগুলি তফসীরের।---অনুবাদক 


৯৪ সরল পথের অটল পথিক 


আছে। সুতরাং যে মু'মিন বান্দার কাছে নিজ শুভ পরিণাম বাঞ্ছনীয়, সে যখন 
সেই সকল কাহিনী কুরআন মাজীদে পাঠ করবে, তখন সে নিজের মধ্যে 
ইস্তিক্বামাত অবলম্বন করার স্পৃহা সৃষ্টি করবে। যেহেতু সেই সকল কাহিনী 
বর্ণনা করার উদ্দেশ্যই হল উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৪০ ৯১৯ ৬১ ৬৭৯3 ৩১৪৯ 45 ১৪৪ 5 এ ভা ৬৩০০ সত ৯) 


১১৯ ৪১১৮ 0০) (ভি 5559 ৬5১ 

“রসুলদের এ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি 
তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং 
বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্ত।” (হুদ ঃ ১২০) 
কুরআন মাজীদ তার অনুসারী এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পাঠকারীদের 
হৃদয়ে কী পরিমাণ ইস্তিকামাত সৃষ্টি করতে পারে, তা কুরআনের তফসীর ও 
ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নকারীদের নিকট অজানা নয়। যদি এই শ্রেণীর কাহিনী 
সংকলন করা হয়, তাহলে কয়েকটি পুস্তক তৈরি হতে পারে। আমি এখানে 
বর্তমান কালের দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। 

(ক) একজন ইরাকী আলেম ডক্টর মুনীর বিন হামীদ বাইয়াতীর মুখে তার 
শৈশবের একটি কাহিনী শুনছিলাম। তিনি বলেন, যে দিনগুলিতে আমি 
“মিডেল ক্বাস’-এর ছাত্র ছিলাম, তখনকার ঘটনা। স্কুলে আমার কিছু সাথীদের 
একটা গ্রুপ ছিল। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে আসরের নামায জামাআত- 
সহকারে স্কুলেই আদায় করতাম। একদিন নামায পড়তে পড়তে ক্লাস শুরু হয়ে 
যাওয়ার ঘন্টা বেজে গেল। আমাদের মাত্র পাচ মিনিট দেরি হয়েছিল। নামায 
শেষ ক*রে আমরা সব সাথী মিলে কাসরুমে যাচ্ছিলাম, এমন সময় স্কুলের 
প্রিন্সিপাল আমাদের সামনে পড়ে গেলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা কোথায় ছিলে? দেরি হল কেন?’ 

ডক্টর মুনীর সাহেব বলেন, আমি সামনে ছিলাম, তাই আমিই উত্তর দিলাম, 
‘স্যার! আমরা নামায পড়ছিলাম। তাই একটু লেট হয়ে গেল।” কিন্তু প্রিন্সিপাল 
রেগেই বলে উঠলেন, ‘এটা স্কুল, নাকি মসজিদ?” তার মানে স্কুল নামায পড়ার 
জায়গা নয়। ‘যাও তোমাদের সবাইকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এরপর 
বাড়ি থেকে কোন দায়িত্বশীল সঙ্গে না এনে স্কুলে প্রবেশ করবে না!” 


সরল পথের অটল পথিক ৯৫ 


ডক্টর বাইয়াতী বলেন, আমরা সবাই মিলে নিচে এলাম এবং স্কুলের ময়দানে 
পড়ে থাকা একটি খেজুর-কান্ডের উপর বসে ভাবতে লাগলাম। আপোসে 
পরামর্শ করতে লাগলাম যে, কী করা যায়। যথেষ্ট সময় নিয়ে কথোপকথনের 
পর আমাদের এক সাথী বলল, ‘আমরা এ নামায ছাড়ব না। নামায পড়তে 
থাকব। মহান আল্লাহ আমাদের ব্যাপারটা সহজ করে দেবেন। কেননা আমি 
গত কালকেই কুরআনে পড়েছি, মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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Sl ৯১৯ 0৭) (৮5০ ১৯০9 ১৬৪৫ SS 0১ হস 
“তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বারণ করে এক বান্দাকে যখন সে নামায আদায় 
করে? তুমি কি মনে কর, যদি সে সপথে থাকে। অথবা তাকওয়া 
(আল্লাহভীতি)র নির্দেশ দেয়। তুমি লক্ষ্য করেছ কি, যদি সে মিথ্যা মনে করে ও 
মুখ ফিরিয়ে নেয়? তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) 
দেখছেন? সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয়, তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেচড়ে 
টেনে নিয়ে যাব, মাথার সামনের চুলের ঝুটি ধরে। মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের মাথার 
সামনের চুলের ঝুঁটি। অতএব সে তার পারিষদবর্গকে আহবান করুক। আমিও 
অচিরে আহবান করব (জাহান্নামের) প্রহরীবর্গকে। সাবধান! তুমি তার 
নুসরণ করো না। তুমি সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।” (আলা? ১১১) 
উক্ত আয়াতগুলি পাঠ ক'রে সে বলল, "মহান আল্লাহ বলছেন, যে নামায 
পড়তে বাধা দেয়, তার কথা মোটেই মানা যাবে না। আমরা আল্লাহর নৈকট্য 
লাভ করতে থাকব।? 
ডক্টর বাইয়াতী বলেন, এই সাথীর কথায় আমাদের মন শক্ত হল। কিন্তু 
ভাবতে লাগলাম যে, আগামী কাল স্কুল আসার জন্য কী করা যায়? আপোসের 
পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ভাইস প্রিন্সিপাল একজন দ্বীন- 
প্রিয় ব্যক্তি এবং তার কথা স্কুলে মান্যও করা হয়, সুতরাং আমাদের উচিত, 
তার কাছে গিয়ে আমাদের ব্যাপারটা উল্লেখ করা। 
বলা বাহুল্য, আমরা সবাই মিলে তার কাছে গেলাম এবং আমাদের সাথে ঘটে 


গে 


৯৬ সরল পথের অঢেল পথিক 


যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি শুনে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, ‘যাও! 
আজ তোমাদের ছুটি। কাল এসো। আমি প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে রাখছি।' 
ভেবে দেখার কথা যে, এ বাচ্চাদের মনকে কুরআন মাজীদের কতিপয় 
য়াত ছাড়া আর কে শক্ত করল? 
(খ) রিয়া শহরের এক ভদ্র মহিলা, দেশে যার সামাজিক এক প্রকার প্রভাব 
আছে। তিনি বলেন, আমার ঘরে একজন অমুসলিম দাসী কাজ করত। তাকে 
আমি ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সে খুশীর সাথে ইসলাম গ্রহণ ক'রে নিল। সে 
ও তফসীর-সহ কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করতে লাগল। তার উপর 
কুরআনের বড় প্রভাব পড়ল। কিছুদিন পর আমি লক্ষ্য করলাম, এখন সে খুশী 
নয়। তার মেজাজে সেই স্ফূর্তিভাব আর নেই, যা পূর্বে ছিল। মনে হল, সে 
কোন দুশ্চিন্তার শিকার হয়েছে। তাকে নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। 
পরিশেষে একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসাই ক’রে ফেললাম এবং তার দুশ্চিন্তার 
কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। জিজ্ঞাসার পর সে প্রকৃত ঘটনার পর্দা উন্মোচন করল 
এবং বলল, আমার বাড়িতে কিছু এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, আমার বাড়ি 
ফেরা জরুরী হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ও আপনার মাঝে যে কর্মচুক্তি আছে, তা 
পুরো হবে না। কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, 
55015) (0) 1584819879০ burl 0) 

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর।” মোরিদাহঃ ১) 

এই জন্য আমি আপনার কাছে আমার স্বদেশে ফিরে যাওয়ার দাবি করতে 
পারছি না। 

ভাববার কথা যে, একজন নও মুসলিম দাসীর উপর কুরআনের কী প্রভাব 
পড়ল এবং কুরআনের উক্ত আয়াত তার মধ্যে কেমন ইস্তিকবামাত সৃষ্টি করল? 

আমি এ কথা লিখছি ও ভাবছি যে, বর্তমানে মুসলিমরা কী পরিমাণ কুরআন 
থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলছে? এমনকি যারা কুরআন পঠন-পাঠনে যতুবান, 
তারাও আপোসের কৃত চুক্তিপূুরণের কথা খেয়ালে রাখে না! মসজিদ ও মাদ্রাসা 
থেকে এই অভিযোগ আসে যে, অমুক ইমাম সাহেব বা অমুক মুদার্রিস সাহেব 
এখানে তার অনেক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি (চুক্তি ভঙ্গ ক'রে) কাজ ছেড়ে 
অন্য কোন জায়গায় চলে গেছেন। বরং নিকটবর্তী অতীতে আমি মহারাষ্ট্রের 
কিছু জেলাতে দাওয়াতী সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকেরা একটি 


গে 


গে 


সরল পথের অটল পথিক ৯৭ 


মসজিদের ইমাম ও মসজিদে চালু মক্তবের মুদার্রিসের (পালিয়ে যাওয়ার) 
ব্যাপারে আমাকে নানা সমস্যার কথা খুলে বলল। 

প্রথমতঃ এখানে আমাদের জামাআত নব্য-নতুন। এখানে লোকেরা দ্বীন 
শিক্ষার কঠিন মুখাপেক্ষী। 

দ্বিতীয়তঃ এই মসজিদ ও মক্তবে কোন দ্বিতীয় মুদার্রিসও নেই। তাই মক্তব 
বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 

তৃতীয়তঃ এই এলাকার হিসাবে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ বেতনও দেওয়া হতো। 
কিন্তু কোন প্রতিবেশী শহরে কিছু টাকা বেশি বেতনের লোভে তিনি বাড়ি ও 
বাড়ির লোকেদের প্রয়োজনের বাহানা বানিয়ে জবাব দিয়ে দিলেন এবং বছর 
পুরো হওয়ারও অপেক্ষা করলেন না। আবার মসীবত এই যে, লোকেরা তাকে 
বিদায়ের জন্য স্টেশন পর্যন্তও গিয়েছিল। কিন্তু এ সাহেব (বাড়ি না গিয়ে) 
স্টেশনের অপর দিক থেকে বের হয়ে অন্য শহরে গিয়ে চাকরি করতে শুরু 
করলেন! (তার মানে অতিরিক্ত অর্থলোভে একই সাথে দুটি মুনাফিকী গুণের 
প্রয়োগ চুক্তি ভঙ্গ ও মিথ্যাবাদিতা।) 

এটি একটি উদাহরণ মাত্র। পাঠকবর্গ খুব ভালোরূপে জানেন যে, অনুরূপ 
শত-শত উদাহরণ আমাদের সমাজে বর্তমান। 


৮। জিহ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। 

মানব দেহে জিহ্ণার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অঙ্গ থেকে নিঃসৃত ভালো অথবা 
মন্দ প্রভাব পড়ে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গের উপর। এই জন্য শরীয়তে 
বেশি বেশি ক'রে জিহ্দার হিফাযত করতে এবং ফালতু ও অনর্থক কথাবার্তা 
থেকে দুরে থাকতে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। এই কথার অনুমান নিম্নের হাদীস 
থেকে করতে পারেন। 

হযরত মুআয বিন জাবাল 4 বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে 
আল্লাহর রসুল! আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে 
যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দুরে রাখবে।? 

তিনি বললেন, “তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা 
তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ ক'রে দেবেন। (আর তা 
হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন 
করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, মাহে রমযানের রোযা পালন 


মা সরল পথের অঢেল পথিক 


করবে এবং কাবা গৃহের হজ্ভ পালন করবে।” 

পুনরায় তিনি বললেন, “তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাতলে দেব না কি? 
রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন 
ক’রে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।” 
অতঃপর তিনি এই আয়াত দু’টি পড়লেন, 
১৯5৯০3০১০০১ ০০৬১ ৪১৯1 65553 pala ৩০৬১৯ আও) 
8১১11517618 ৬০ 5% & ৪ a 98 45 UW (0৭5) 

“তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহৃল হয়ে 
তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান 
করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় ক’রে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ 
তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুকায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত 
নয়।” (সাজদাহ2 ১৬- ১৭) 
রপর বললেন, “আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুটি, 
তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?” 

আমি বললাম, ‘অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসুল!’ 

তিনি বললেন, “বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং 


তার উচ্চতম চুড়া হচ্ছে জিহাদ।” 
পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, 


বে 
A 


(4S DS 49৬ ৩৯৯ I) 
“আমি তোমাকে সে সবের মুল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?” 
আমি বললাম, ‘অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসুল!’ তখন তিনি নিজ 
জিভটিকে ধরে বললেন, 


. (035 এ U5) 
“তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।” 
মুআয বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি 
আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে, 
তিনি বললেন, 


সরল পথের অটল পথিক ৯৯ 


-(( ¢ i 3917০ মী | ৪৯১৯১ এ ০এ। 5 নিলি, উরে ৩৯) 15 2145 )) 
“তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের 
জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করবে?” ২০৯) 
ঈমান ও ইস্তিক্বামাতে জিভ-নিয়ন্্রণের যে কত বড় ভূমিকা আছে, তার 
অনুমান নবী $৪ থেকে বর্ণিত নিম্নে উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে করা যেতে 
পারে $- 
(ক) হযরত আনাস 4 কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ £& বলেছেন, 
3 SU Ens এসি UG Ens 0) UB ELS ৩৯ সত OLA জিন U)) 
(Ely 5) ১ UL 2৯) ৩৯৪ 
“কোন বান্দার ঈমান দুরন্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় 
এবং তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে 
ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না 
পায়।” ১০৩) 
(খ) হযরত অ বুসাঈদ খু. খুদরী 4% হতে বর্ণিত, নবী 3 বলেছেন, 
০ (2 এ sl ¢ 098 ০ Lal এ lS LLY 6b [4 pol sl = 1১! )) 
. ৫ ৯১৪। ৯ ob 45551 ০০৪৫০ 00 ¢ এ০ ১৯৩ Lib 
“আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ‘তুমি আমাদের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমুহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। 
যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি 
তুমি বক্তা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।”( ১১ 
(গ) হযরত সুফয়ান বিন আব্দুল্লাহ & থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 


(১) আহমাদ ২২০১৬, তিরমিযী ২৬ ১৬, ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩, সিঃ সহীহাহ ১১২২নং 
(১১) আহমাদ ১৩০৪৮, ত্বাবারানী ১০৪০ ১ সিঃ সহীহাহ ২৮৪ ১নং 

(১৮১ আহমাদ ১১৯০৮, তিরমিযী ২৪০৭, আবু য়্যা’লা ১১৮৫, ত্বায়ালিসী ২২০৯, সঃ 
তারগীব ২৮৭ ১নং 


১০০ সরল পথের অটল পথিক 


আমি নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহর রসুল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, 
যা আমি মজবুতভাবে ধরে রাখব।” তিনি বললেন, 


(০ 3 এ 2১:0১) 

“তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।” 

আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, "হে আল্লাহর রসুল! আমার জন্য আপনি 
কোন্‌ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?” তিনি স্বীয় জিহাকে (স্বহত্তে) 
ধারণপূর্বক বললেন, “এটাকে।” ০০ 

(ঘ) হযরত হারেষ বিন হিশাম ৬ কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, "হে 
আল্লাহর রসুল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা আমি মজবুতভাবে ধরে 
রাখব।” তিনি বললেন, 


(Ss 4০ এ৫১)) 
“এটাকে তোমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখো।” এর সাথে তিনি নিজ জিহ্দার প্রতি 
ইঙ্গিত করলেন। ২৭৩ 


৯। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইন্তিক্কামাত সংক্রান্ত সত্য 
কাহিনীসমূহ পড়তে হবে। 

মানুষের জীবনে নানা কাহিনী ও ঘটনাবলীর বড় গভীর প্রভাব রয়েছে। 
এমনিতে প্ৰকৃতিগতভাবে কাহিনী শোনা ও তার মাধ্যমে মজা উপভোগ করার 
প্রবণতা মানুষের আছে। বরং মানুষের তরবিয়তী জীবনে কাহিনী বিশাল গুরুত্ব 
রাখে। সম্ভবতঃ এই কারণেই কুরআন মাজীদের এক-তৃতীয়াংশ কাহিনী ও 
ঘটনাবলী সম্বলিত। 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
৩] ৯৫৬০৩ ৩) SHY ৪৯৬ 25 ৮ এত ৪7085 ০5 ঞ 25 ২৪) 


০০০১৭ ৯১১৮ 011) (5১5৯ টি ০৯০৩ ৩৯ হট US Ios আস OF 
“তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী; যা 


(১৮) আহমাদ ১৫৪১৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনে মাজাহ ৩৯৭২, ইবনে হিব্বান ৫৬৯৮, 
হাকেম ৭৮৭৪, ত্বাবারানী ৬২৭৯, সঃ তারগীব ২৮৬২নং 
(১১ ত্বাবারানী ৩২৭ ১, সঃ তারগীব ২৮৬৪নং 


সরল পথের অটল পথিক ১০১ 


মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ 
বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা।” (ইউসুফ ১১১) 

সুরা আ’রাফে এক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, যে ইলম থাকা সত্ত্বেও 
নিজ দ্বীনের উপর কায়েম থাকেনি, বরং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। 
সংক্ষিপ্তভাবে তার কাহিনী বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেছেন, 

০315৭] ৪১৯৯ 0৬৭) (934 ৪ কি ০০০৪৪) 

“সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে।” (আ'রাফ? ১৭৬) 

বরং বাস্তবে দেখা যায় যে, অনেক সময় এক ঘন্টার বক্তৃতার মাধ্যমে যে 
প্রভাব পড়ে না, সে প্রভাব পাচ মিনিটে বর্ণিত একটি কাহিনীর মাধ্যমে পড়ে 
থাকে। একজন বিদ্বান সত্যই বলেছেন, 

be ০০ ৮ 0758 ০481 ১9 ০০ এ 2] 

‘কাহিনী আল্লাহর একটি সৈন্য। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা প্রেরণ ক'রে থাকেন।? 

ইস্তিক্বামাত অর্জনের জন্য (সত্য) কাহিনী পাঠ করা এবং তার মধ্য থেকে 
উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ অসীলা। আপনি যদি লক্ষ্য 
করেন, তাহলে জানতে পারবেন যে, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসে 
এমন হাজার-হাজার উপদেশমূলক কাহিনী উল্লিখিত আছে, যার মধ্যে কিছু 
কাহিনী ইস্তিব্বামাত এবং তার ফলে ইহ-পরকালের সফলতার প্রমাণ। আর 
কিছু কাহিনী ইস্তিক্বামাতে অসফলতার ফলে দুই জাহানে লাঞ্ছনার সাক্ষী। 

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ৬ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ৪% বলেছেন, 
“যে রাতে আমার "ইসরা' (জেরুজালেম সফর করানো) হয়েছিল, পথিমধ্যে 
খুবই সুন্দর সুবাস অনুভব করলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে জিবরীল! 
এত সুন্দর সুবাস কিসের?’ হযরত জিবরীল উত্তরে বললেন, ‘এ হল 
ফিরআউন-কন্যার কেশবিন্যাসকারিণী ও তার সন্তানের সুবাস।” আমি বললাম, 
কী তার কাহিনী? তিনি বললেন, একদিন সে যখন ফিরআউন-কন্যার 
কেশবিন্যাস করছিল, তখন তার হাত থেকে চিরুনিখানি পড়ে গেল। সে বলল, 
বিসমিল্লাহ” । এ কথা শুনে ফিরআউন-কন্যা তাকে বলল, "(আল্লাহ অর্থাৎ) 
মার পিতা?” সে বলল, "না, বরং আমার প্রতিপালক ও তোমার পিতার 
প্রতিপালক আল্লাহ।” ফিরআউন-কন্যা বলল, ‘তার মানে তুমি আমার 
পিতাকে ছাড়া অন্যকেও নিজ প্রতিপালক গণ্য কর? আমি কি আমার পিতাকে 


a 


a 


| 


১০২ সরল পথের অটল পথিক 


খবর দেব?” কেশবিন্যাকারিণী বলল, "হ্যা (খবর দিতে পারো)।” সুতরাং 
ফিরআউন-কন্যা তার পিতাকে খবর পৌছে দিলে সে তাকে ডেকে পাঠিয়ে 
তাকে জিজ্ঞাসা করল, "ওহে অমুক! আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোন 
প্রতিপালক আছে?” সে উত্তরে বলল, ‘জী হ্যা, আমার প্রতিপালক ও আপনার 
প্রতিপালক তো আল্লাহ।” ফিরআউন তাকে বুঝালো এবং নিজের কথা 
প্রত্যাহার করার আদেশ দিল। কিন্তু সে মহিলা তাতে সম্মত হল না৷ 
ফিরআউন তাকে হুমকি দিল। তবুও সে নিজের কথার উপর অটল থাকল। 
সুতরাং ফিরআউন তামা-নির্মিত একটি বড় ডেগ গরম করার আদেশ দিল। 
তারপর এ মহিলা-সহ তার সকল সন্তানকে এক এক ক’রে নিক্ষেপ করার 
হুকুম দিল। মহিলা তাতেও ফিরআউনের কথা মেনে নিল না। অবশ্য সে একটি 
আবেদন জানাল, আর তা এই যে, তার এবং তার সন্তানদের হাড় একটি 
কাপড়ে একত্রিত ক’রে এক সাথে দাফন করতে হবে। ফিরআউন বলল, 
‘আমাদের উপরে তোমার যে হক (কাজের পারিশ্রমিক) আছে, তার বিনিময়ে 
তোমার এ আবেদন মঞ্জুর করা হল। অতঃপর এ মহিলার সামনে তার 
বাচ্চাদেরকে একটা একটা ক’রে ডেগে নিক্ষেপ করা শুরু হল। পরিশেষে যখন 
দুধের শিশুটির পালা এল, তখন সে তাকে নিয়ে পিছু হটতে লাগল। তা দেখে 
সেই দুধের শিশু বলে উঠল, "মা! তুমি এ ডেগে ঝাপিয়ে পড়। আর জেনে 
রাখো, দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি অপেক্ষা হান্কা।” সুতরাং মা সেই 
শিশুটিকে নিয়ে তপ্ত ডেগে ঝাপিয়ে পড়ে মরণকে বরণ করে নিল। 

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ‘শিশু অবস্থায় চারজন (অবোলা) কথা 
বলেছে $ ঈসা বিন মারয়্যাম ৯৬ঞ্রা, জুরাইজের সাক্ষী, ইউসুফের সাক্ষী ও 
ফিরআউন-কন্যার কেশবিন্যাসকারিনী।”(১০)) 

১০। সৎ লোকেদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। 

ইস্তিকামাত অর্জন এবং তাতে কায়েম-দায়েম থাকার জন্য সংলোকেদের 


(১৮) আহমাদ ২৮২ ১ ইবনে হিব্বান ২৯০৩, ত্বাবারানী ১২ ১১৩, হাকেম ৩৮৩৫, মুসনাদে 
আহমাদের মুহান্ধিক্‌ ‘হাসান’ বলেছেন। 

(আল্লামা আলবানী ‘যয়ীফ’ বলেছেন। সিঃ যয়ীফাহ ৬৪০০নৎ। পরন্ত আবু হুরাইরার সহীহ 
হাদীসে আছে, নবজাত শিশুদের মধ্যে দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে। তার মধ্যে 
ইউসুফের সাক্ষীর কথা নেই। বুখারী ৩৪৩৬, ৬৬৭৩নং)---অনুবাদক 


সরল পথের অঢেল পথিক ১০৩ 


মজলিসে বসা অথবা মু’মিন নেক লোকের সাহচর্য নিতান্তই আবশ্যক। 

নবী পু বলেছেন, 
dls ০৪ bbs বে ule তে os ৯৯ ১591 cos ঠা 05100 

“মু'মিন মুমিনের আয়না। মু'মিন মুমিনের ভাই। সে তাকে নষ্ট হওয়া 
থেকে নিবারিত করে (অথবা তার সম্পদ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে) এবং 
তার অনুপস্থিতে তার হিফাযত করে।৮(১%) 

কোন ভালো মানুষের সাহচর্য বা মজলিস এই জন্য জরুরী যে, তা 
ইস্তিক্বামাতের ময়দানে বড়ই উপকারী। 

(এক) সংলোক (যিকরকারী)দের মজলিসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। তার ফিরিশতা সেখানে উপস্থিত হন, সেখানে শয়তান বা 
শয়তানী চেলা-চামুন্ডের কারদানি কম চলে। যার ফলে (ইবাদতের উপর) 
অবিচলতা ও স্বিরাতে মুস্তাকীমে অবিচ্যুত থাকা সহজ হয়। যেমন কোন দৈহিক 
রোগীর জন্য অনেক সময় এমন জায়গা নির্বাচন করা হয়, যেখানকার পানিতে 
হজমশক্তি বেশি, বায়ুতে দূষণ নেই। যেখানে উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে, 
পরিচর্ধাকারী দল নিজেদের কর্মে সুদক্ষ হয় এবং রোগীর জন্য আন্তরিক হয়। 
হুবহু অনুরূপ আধ্যাত্মিক রোগীর জন্য আধ্যাত্মিকভাবে সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ 
প্রস্তুত করা জরুরী। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

59। 5১১ (1৭) Lola 19553 এ] চি Tas জা ৪) 

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” 
(তাওবাহঃ ১১৯) 

হযরত হানযালাহ কাতেব & এবং হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক ৯-এর 
কাহিনীতে উক্ত তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত আছে। হান্যালাহ 4% বলেন, একদা আবু 
বাক্র 4 আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে হানযালাহ! তুমি কেমন 
আছ?’ আমি বললাম, 'হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!” তিনি (আশ্চর্য হয়ে) 
ললেন, "সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা বলছ?’ আমি বললাম, "(কথা এই যে, যখন) 
মরা রাসূলুল্লাহ -এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় 


Al 


গে 


(১) বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৩৯, আবু দাউদ ৪৯২০, সিঃ সহীহাহ ৯২৬নং 


১০৪ সরল পথের অটল পথিক 


জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। 
অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ৪-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী 
সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' 
আবু বাক্র ৬ বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা 
হয়।”১০৯) 

সহীহ বুখারী-মুসলিম গ্রন্থে উল্লিখিত এক শত মানুষের খুনী লোকের 
কাহিনীতেও উক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়। যখন সে কোন এক আলেমের নিকট এসে 
বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ 
আছে? সে বলল, ‘হ্যা আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি 
অমুক দেশ চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার 
ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ 
দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।১(১১০) 

সুতরাং উক্ত আলেম কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করলেন না যে, 
তোমার তওবা কবুল হবে। বরং তিনি (পরিবেশ পরিবর্তনের বিধান দিয়ে) 
ভালো জায়গায় ভালো লোকেদের সাহচর্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। যেহেতু 
তার এ কথার অনুমান ছিল যে, যে জায়গায় থেকে সে এত বড় গোনাহ বারবার 
করেছে, সেই জায়গায় ফিরে গিয়ে নিজ তওবায় কায়েম থাকতে সমর্থ হবে না। 
এই জন্য তিনি তাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। 
সেখানে কিছু সং লোক বসবাস করে, যারা আল্লাহর ইবাদত করে। তুমিও 
তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে রত হও এবং নিজের এলাকায় ফিরে যেয়ো না। 
কারণ সেখানকার ভূমি তোমার পক্ষে ভালো নয়। 

ইমাম ইবনুল ক্াইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আমরা যখন কঠিন ভীতির 
শিকার হতাম, নানা কুধারণা মনে বাসা বাধত এবং পৃথিবী সংকীর্ণ মনে হতো, 
তখন (আমাদের উস্তাদ) শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর কাছে এসে 
উপস্থিত হতাম। অতঃপর তাকে দেখা মাত্র এবং তার বাণী শোনা মাত্র সে সব 
(ভয়-দুশ্চন্তা) দূর হয়ে যেত এবং তার পরিবর্তে মনে স্বস্তি, শক্তি, একীন ও 


ধু 


(১) আহমাদ ১৯০৪৫, মুসলিম ৭ ১৪২-৭ ১৪৩, তিরমিযী ২৫১৪নং 
(১১) বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ৭ ১৮৪-৭ ১৮৫নং 


সরল পথের অঢেল পথিক ১০৫ 


প্রশান্তি সৃষ্টি হতো।”(১১৯) 

(দুই) সংলোক নিজ সঙ্গী-সাথী, (বন্ধু, দ্বীনী ভাই) এবং ছাত্রদের অবস্থা ও 
সমস্যা অনুযায়ী আমালী (প্রয়োগসিদ্ধভাবে) তরবিয়ত দিয়ে থাকেন। তাদেরকে 
উপদেশ দেন, তাদের মনকে শক্ত করেন, কেউ কোন বিষয়ে সন্দিহান হলে, 
তার সন্দেহ ও সংশয় দুরীভূত করেন, কেউ কোন কামনা-লালসার শিকার 
হওয়ার উপক্রম হলে, তাকে নিবারিত করেন। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

১৪ ০৯ ৩১৮০ ৪১০৭৬ ৩৪৮৩ ৩০৪ পট কিক ৪১৭৪ ৩১০৭9) 
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“আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, 
তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর 
যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তার 
রসুলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ 
করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।” (তাওবহঃ৪১) 

নবী-জীবনী অধ্যয়ন করলে এ কথার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 
আমি দু-একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছি। 

(ক) হযরত ইয়াসের, তীর স্ত্রী হযরত সুমাইয়া ও হেলে হযরত আম্মার 
(রাযিয়াল্লাহু আনহুম)এর ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মুশরিকরা তাদের সাথে 
কত নোংরা ব্যবহার করেছে, কত কষ্ট দিয়েছে, তা মুসলিমদের কাছে অজানা 
নয়। সেই সময়ে নবী &ঞ তাদের কাছে যেতেন, যখন তারা যন্ত্রণায় ছটফট 
করতেন, রশি দ্বারা বাধা অবস্থায় থাকতেন। নবী 8-কে দেখতে পেয়ে এবং 
যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠলে তাকে বলতেন, "হে আল্লাহর রসূল! এ শাস্তি কি 
আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে? এর থেকে কি মুক্তি পাওয়া 
যাবে না?” তখন যেহেতু নবী ঞ্ তাদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম ছিলেন 
না, সেহেতু তিনি এই বলে তাদেরকে সান্ত্বনা দিতেন, 


(১১) আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়্যিব ৯৭পূঃ 


১০৬ সরল পথের অটল পথিক 


(উন SB ৮০৪ 019০১) 

“ধৈর্যধারণ কর (সুসংবাদ গ্রহণ কর, অবিচল থাকো) হে ইয়াসের পরিবার! 
মনে রেখো, তোমাদের ঠিকানা জান্নাত।”৮ (১১১) 

(খ) হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত &-এর জীবনী ইস্তিকামাতের অধ্যায়ের 
একটি সোনালী পাতা। তার দ্বীনের উপর অটল থাকার উদাহরণ পৃথিবীর 
ইতিহাসে বড় বিরল। তিনি বর্ণনা ক”রে বলেন, আমরা আল্লাহর রসুল ঞ-এর 
কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা’বা ঘরের ছায়ায় একটি 
চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। 

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, নবী & চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন 
এবং আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম। আমরা বললাম 
যে, ‘আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি 
কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না?’ তিনি বললেন, 
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“(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই 

অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হতো, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে 

তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হতো। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে 
তাকে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হতো এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার 
চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন 
থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে 

(দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ+ থেকে 

হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের 

উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা 


(১১) হাকেম ৫৬৪৬, ৫৬৬৬, বাইহাক্বীর আবুল ঈমান ১৬৩ ১নং, সহীহ ফিকহুস সীরাহ 
১৫৪পুঃ 


সরল পথের অঢেল পথিক ১০৭ 


তাড়াহুড়ো করছ।”* 

পরবর্তী কালের হকপন্থী উলামা ও সালেহীনদেরও এই রীতি থেকেছে যে, 
তারা তাদের ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তদেরকে তাদের সঙ্কট মুহূর্তে ইস্তিক্বামাত ও দ্বীনে 
অটল থাকার ব্যাপারে তাকীদ করতেন। 

(ইমাম আহমাদের এক বন্ধু) আবু জাফর আনবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা 
করেছেন, যখন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)কে খলীফা মামুনের 
কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আমার কাছে খবর পৌছলে ফুরাত নদী পার 
হয়ে আমি সেই জায়গায় উপস্থিত হলাম, যেখানে ইমাম সাহেব অবস্থান 
করছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি এক সরাইখানায় বসে আছেন। আমি তাকে 
লাম দিলাম। তিনি (সালামের উত্তর দিয়ে) বললেন, "হে আবু জা’ফর! তুমি 
কষ্ট করলে?” আমি বললাম, ‘এতে কষ্টের কিছু নেই। জনাব! আপনি আজ 
মাথা (লোকেদের ইমাম)। লোকেরা আপনার অনুসরণ করে। আল্লাহর কসম! 
পনি যদি "কুরআন সৃষ্টি” বলে মেনে নেন, তাহলে বহু লোকে তা অবশ্যই 
মেনে নেবে। আর যদি আপনি তা মেনে না নেন, তাহলে বহু লোকে তা 
অবশ্যই মেনে নেবে না। এতদসন্েও যদি এ ব্যক্তি (খলীফা মামুন) আপনাকে 
হত্যা নাও করে, তবুও আপনি (একদিন) মরবেন। মরণ তো অবশান্তাবী। 
সুতরাং আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, (হকের উপর অটল থাকুন) এবং 
(খলীফার) প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না।” 

এ কথা শুনে ইমাম কাদতে লাগলেন এবং বললেন, "মা শাআল্লাহ!? 
অতঃপর তিনি বললেন, "হে আবু জাফর! তুমি যা বললে তা আবার বল 
তো।” সুতরাং আমি আবার ফিরিয়ে সেই কথা বললাম। আর তিনি বলতে 
থাকলেন, "মা শাআল্লাহ! মা শাআল্লাহ!”(১১৪) 

এ মর্মে উল্লিখিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা ও সালেহীনদের ঘটনা যদি 
উল্লেখ করা হয়, তাহলে আলোচ্য বিষয়টি অতি লম্বা হয়ে যাবে। এখানে বলার 
উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ইস্তিক্বামাতের জন্য আগ্রহী মুসলিমদের উচিত, বিশেষ 
ক"রে এই ফিতনার যুগে, তারা যেন হকপন্থী উলামা ও সং লোকেদের মজলিস 
থেকে দুরে না থাকে। বরং তাদের সাথে ভ্রাতৃত্, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক 


- 


গে 


(১১) আহমাদ ২১০৭৩, বুখারী ৩৬ ১২, ৩৮৫২, ৬৯৪৩, আবু দাউদ ২৬৫ ১নং 
(১১) সিয়ার আ’লামিন নুবালা” ১১/২৩৮-২৩৯ 


১০৮ সরল পথের অটল পথিক 


প্রতিষ্ঠা করে। কারণ তারা হলেন সেই লোক, ধাদের সাহচর্য হল ইবাদত, 
তাদের সাথে সম্পর্ক পরিত্রাণের মাধ্যম এবং তাদের নৈকট্য বরকতের কারণ। 
নিম্নে উল্লিখিত আয়াতসমূহে আমাদেরকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে ৪ 
৩৩০ ১৩ Uy ৯3 0935৫ FA SEAL pets 05 আত ৩ ৬০ ৯০) 
Sf 949 09৯ ly 0১৩১ ০০ Ll 085 ৬০ ৮ 03 USS BUSI ই) ২০ 
48691 ৯১১০ 0) (৬১ 
“তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্ণে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের 
প্রতিপালককে তীর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে 
এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি 
ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি 
আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ 
করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।” (কাহফ ৪ ২৮) 
কেননা, তারা হলেন সেই লোক, (ধারা কিয়ামতের দিনেও বন্ধু থাকবেন।) 
সেদিন কেবল তাদেরই বন্ধুত্ব অবশিষ্ট থাকবে। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
| 422 (35৮ ১৬০ ও Cv) ওজন 1928 ০ ৯0) 
০৪১৯) 8১৪৮ (04) (9৯4-419855 EUG 197 1 CW) ০১৪৯৩ নি 3) 
“বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়। হে 
আমার দাসগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে 
না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) 
ছিলে।” (যুখরুফ £ ৬৭-৬৯) 
ইমাম ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) সুরা গাফির (মু'মিন)এর প্রথম (তিন) 
আয়াতের তফসীরে ইয়াধীদ বিন আস্বান্ম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শাম 
দেশের এক ব্যক্তি বড় শক্তিশালী ছিল। সে হযরত উমার বিন খাত্তাব &-এর 
নিকট আসা-যাওয়া করত। কিন্তু হঠাৎ তিনি দেখলেন, সে তার আসা-যাওয়া 
বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি কারণ জানতে লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘অমুকের পুত্র অমুকের কী ব্যাপার? (অনেক দিন যাবৎ থেকে সে আর আসছে 
না কেন?)” লোকেরা বলল, "হে আমীরুল মু'মিনীন! (সে সরল পথ থেকে 


সরল পথের অটল পথিক ১০৯ 


বিচ্যুত হয়ে গেছে এবং) এই মদ্যপানে দারুণভাবে ফেঁসে গেছে।’ 

সুতরাং হযরত উমার তার মুহুরিকে ডেকে চিঠি লিখতে বললেন, 

“উমার বিন খাত্াবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। 

সালামুন আলাইক! 

অতঃপর আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা দিয়ে শুরু ক’রে তোমাকে লিখছি, যিনি 
ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। 

{edt 451 32 UL এ! ও ০) G3 সা ৯১৩ স১। 28) silt ১৩) 
“যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, অনুগ্রাহী। তিনি 
ব্যতীত (সত্যিকার) কোন উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।” (সু’গিনঃ ৩) 
এইটুকু লিখে তিনি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর সঙ্গীদেরকে বললেন, 
‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য দুআ কর, যাতে সে আন্তরিকভাবে ফিরে 
আসে এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।' 

লোকটির কাছে যখন হযরত উমারের চিঠি পৌঁছল, তখন তা বারবার পড়তে 
লাগল ও বলতে লাগল, 

“যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা”, তিনি তার 
শাস্তি সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন।? 

সেই সাথে সে কাদতে লাগল এবং সে মদ্যপান থেকে সুন্দরভাবে তওবা 
করল। 

অতঃপর যখন তার এ খবর হযরত উমার 4-এর নিকট পৌছল, তখন 
তিনি বললেন, "তোমরা এমনটাই করবে। যখন দেখবে তোমাদের কোন ভাই 
সরল পথ থেকে ভুষ্টু হয়ে গেছে, তখন তাকে সরল পথে ফিরিয়ে আনবে, তার 
জন্য তওফীক কামনা করবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করবে, যাতে তিনি তার 
তওবা কবুল করেন। আর (তার অপরাধ প্রচার ক'রে) তার বিরুদ্ধে শয়তানকে 
সাহায্য করবে না।১(১১) 


(১১) হিল্র্যাতুল আউলিয়া ৪/৯৭, তফসীর ইবনে কাষীর ৭/ ১২৮ 


১১০ সরল পথের অটল পথিক 


ইস্তিক্ামাতের পথে প্রতিবন্ধক বিষয়াবলী 

যেরূপ ইস্তিব্বামাত অর্জন করার অথবা তাতে কায়েম থাকার ময়দানে বিভিন্ন 
সহযোগী বিষয়াবলী আছে, ঠিক সেইরূপ ইস্তিক্বামাতের পথে বাধা অথবা 
ইস্তিক্বামাত অর্জনের পর তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ সৃষ্টিকারী বিষয়াবলীও 
আছে। এই কারণে যেখানে একদিকে আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা 
ইস্তিকামাত অর্জন করার জন্য তার উপায় অবলম্বন করব, ঠিক অন্য দিকে 
আমাদের জন্য জরুরী এই যে, আমরা ইস্তিক্বামাত অর্জনে প্রতিবন্ধক 
বিষয়াবলী থেকে সুদুরে থাকব। সুতরাং নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আমি কতিপয় সেই 
বিষয় উল্লেখ করব, যা ইস্তিকবামাতের পথে প্রতিবন্ধক ও বাধা সৃষ্টিকারী £- 


১। সংশয় ও কামনা-বাসনা সংক্রান্ত ফিতনারাশি 

অর্থাৎ, কোন মুসলিমের সন্দেহ-সংশয় ও কামনা-বাসনার ফিতনায় পড়াটা 
তার জন্য ইস্তিক্বামাতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। 

সংশয়-সন্দেহ বলতে উদ্দেশ্য হল, ঈমানের দাবিদার বান্দা নিজ ঈমান, নিজ 
দ্বীন এবং নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পে একীন (দৃঢ় প্রত্যয়)এর দৌলত থেকে বঞ্চিত। 
তার ইলম (জ্ঞান) কেবল জানার স্তর অবধি সীমিত, প্রত্যয়ের স্তর অবধি 
পৌছতে পারেনি। নিজ ইল্ম অনুযায়ী আমল প্রকৃত ইখলাস (আন্তরিকতা)র 
দৌলত থেকে শুন্য। যার কারণে সে মুনাফিকী (কপটতা), দ্বীনে অতিরঞ্জন, 
বিদআত ও দ্বিচারিতার রোগে আক্রান্ত। একটি সময়-কাল ধরে কোন বিষয়কে 
‘হক’ ভেবে তার উপর আমল করে। কিন্তু যেহেতু তার ইল্ম ও আমলের 
ভিত্তি মজবুত নয়, সেহেতু তার মনের আকাশে সামান্য কোন সন্দেহের উদয়ে 
অথবা পার্থিব কোন স্বার্থ লাভের লালসায় তার বিপরীত পথে চলতে শুরু করে। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই ফিতনা উন্মতে মুহাম্মাদিয়াতে খুব ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে। এমনকি বিশিষ্টজনদের একটা শ্রেণী উক্ত ফিতনাগ্রস্ত। 

সংশয়-সন্দেহ বা কামনা-বাসনা বলতে উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহ তার 
বান্দাগণকে যে সকল কামনা-বাসনা দিয়ে পরীক্ষা করেন, সেই সকল কামনা- 
বাসনার শিকার হয়ে বান্দা নিজ দ্বীনের ব্যাপারে ইলমী, আমলী ও তাবলীগী 
(দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা, সেই অনুযায়ী আমল করা এবং তা প্রচার করায়) 
শৈথিলোর শিকার হয়ে যায়। 


সরল পথের অটল পথিক ১১১ 


মহান আল্লাহ বলেন, 
ALI Gg BLED DLE GAA Ll os SEA LE wll OB} 
১:০৯ ie 20) 58 ১৮৭। 2৩৩ DS ০১৯০৩ PUSS ১ ০১৯03 2581 

০১৯০ J ৪১৯০ 06) {ol 

“নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) 
ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় 
রা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্ত। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম 
আশ্রয়স্থল রয়েছে।” (আলে ইমরান ৪ ১৪) 
উক্ত উভয় ফিতনার উল্লেখ মহান আল্লাহ সুরা আলে ইমরানের শুরুর 
আয়াতসমূহে করেছেন। যেহেতু এই সুরাটি আমভাবে আহলে কিতাবের সত্য 
দ্বীন থেকে বিচ্যুত ও ভুষ্ট হওয়ার বিবরণ-সংবলিত। আর লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে যে, তাদের ভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় কারণ হল উক্ত দুই (সংশয়-সন্দেহ বা 
কামনা-বাসনা)এর ফিতনা। অনুরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উন্মতে 
মুহাম্মাদিয়ার বহু মানুষের ভ্রষ্টতা ও স্বিরাত্রে মুস্তাকীম থেকে চ্যুত হওয়ার 
কারণ উক্ত দুটি ফিতনাই। 
ইমাম ইবনে রজব (রাহিমাহুল্লাহ) এ মর্মে লিখেছেন, নবী করীম &ঞ্৯-এর 
যখন ইন্তিকাল হল, তখন দ্বীনের এই অবস্থাই ছিল। (ইসলাম ও মুসলিমদের 
বিজয় লব্ধ ছিল। মুসলিমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মাত্রায় 
ইস্তিকামাতের পথে অবিচলিত ছিল। আপোসে এক্যবদ্ধ এবং পরস্পর 
সহযোগী ছিল। হযরত আবু বাকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)এ 
খিলাফতকাল পর্যন্ত একই অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। অতঃপয় শয়তান 
মুসলিমদের উপর নিজ জাল বিস্তার করার ব্যাপারে সফল হয়ে গেল। তাদের 
মাঝে নানা মতভেদ সৃষ্টি করল এবং সংশয়-সন্দেহ ও কামনা-বাসনার নানা 
ফিতনা ছড়িয়ে দিল। এই দুটি ফিতনা মুসলিমদের মাঝে ধীরে ধীরে উড্টীন হল 
এবং তার ফলে শয়তানের আধিপত্য তাদের মাঝে সুদৃঢ় হয়ে গেল। কিছু লোক 
সংশয়-সন্দেহের ফিতনার কবলিত হল, কিছু লোক কামনা-বাসনার ফিতনার 
শিকারে পরিণত হল, আর কিছু লোক উভয় ফিতনার চোরাবালিতে ফেঁসে 
গেল। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সেই সকল কথার বাস্তব রূপ, যার ভবিষ্যদ্বাণী নবী 
& পূর্বেই করেছিলেন। 
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A 


১১২ সরল পথের অটল পথিক 


সংশয় ও সন্দেহের ফিতনা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, উক্ত 
ফিতনার ফলে উন্মত দলেদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি বলেছেন, 


৩৮৬3 ৩৪০ এত SLA ০৪১৩3 ২৪০৪ ০৮৮3 ৬০০ এত 33421 53 581)) 
১৯:19:06) এ! ০ 31015 2908 Gams SDE fle ভাতা 5353 Sy 
(ally ক 0 ০)) : 19) ds 00৮00) : JU ৫ dl dw ৬৯ 

“ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর 
এই উন্মত তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব কটি 
জাহান্নামে যাবে।” অতঃপর এ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি 
বললেন, “তারা হল জামাআত।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি 
তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।”(১৯৩ 

পক্ষান্তরে কামনা-বাসনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ £% বলেছেন, 

AU 3 7৪ i 1391) 0536 1522 নি 1১1) 

“যখন পারস্য ও রোমের ধনভান্ডার তোমাদের বিজিত হবে, তখন তোমরা 
কোন্‌ জাতি হবে?” 

এ কথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ 4 বললেন, ‘আমরা সেই 
কথাই বলব, যার আদেশ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন।” (অর্থাৎ, আমরা 
তার নির্দেশমতো তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করব।) 
তিনি বললেন, 

.॥ 0১৯5৩ তি 09১1 3 OLE ডি ০১৬৩ DS ০৪ 2) 
“অথবা কোন অন্য কথা হবে? (বরং) তোমরা (পার্থিব ব্যাপারে) একে 
পরের প্রতিদ্বন্দিতা করতে লাগবে, অতঃপর (এরই পরিণামে) তোমরা একে 
পরের হিংসা করবে, অতঃপর একে অপর থেকে বৈমুখ হতে লাগবে, 
তঃপর একে অপরের বিদ্বেষী হয়ে যাবে।৮(১১) 
সহীহ বুখারীতে হযরত আম্র বিন আওফ 4% কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 8 


গে 


গে 


গে 


(১৯) সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭ ১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং 
(১১) মুসলিম ৭৬ ১৬, ইবনে মাজাহ ৩৯৯৬নং 


সরল পথের অটল পথিক ১১৩ 


বলেছেন, 
২৬৮৫ 01825 GS BLS ও এ এও «SAE AST Gul ও 409 )) 
(সিডি ০09 US ০৩৩ OG SS bs এ০ 
“---আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্য আসবে আমি এ আশংকা 
করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় 
তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধুংস 
ক’রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধৃংস ক'রে দিয়েছিল।৮(১৯) 
এই জন্য পারস্য জয়লাভের পর কিসরার ধনভান্ডার যখন হযরত উমার 4- 
এর নিকট পৌছল, তখন তিনি কাদতে লাগলেন এবং বললেন, "এই 
ধনভান্ডার যখন কোন জাতির মাঝে ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তারা আপোসে 
যুদ্ধ শুরু করে।”(১১৯) 
এই কারণেই নবী করীম পল নিজ উন্মতকে উক্ত দুটি ফিতনা থেকে সতর্ক 
করতেন। যেমন মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরাহ 4 কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী ঞ বলেছেন, 
3৪০ ৩৪৪। ০০৯১১ FOS BB GA ০৯৩4০ ES Ls LD) 
(5৯ ০০153 2519) 
“আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিস ভয় করি, তার মধ্যে অন্যতম হল 
তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “ভ্রষ্টকারী খেয়ালখুশি বা হ্বেচ্ছাচারিতা।” (২০) 
অতঃপর যখন অধিকাংশ মানুষ উক্ত উভয় ফিতনা অথবা দুটির একটার 
কবলিত হল, তখন যারা পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং 
সুসম্পর্কে কায়েম থেকে ভাই-ভাই ছিল, তারাই পরস্পর বিদ্বেষী এবং সম্পর্ক 


(১৯) বুখারী ৪০ ১৫, মুসলিম ২৯৬ ১নং হযরত উব্ুবাহ বিন আমের 4 কর্তৃকও অনুরূপ 
বর্ণিত আছে। (বুখারী ৬৪২৬, মুসলিম ৬ ১১৭নং) 

(১১৯ বাইহাকী ১৩৪১৬, ইবনে আবী শাইবা ৩৪৪৪৬নং 

(১০) আহমাদ ১৯৭৭২-১৯৭৭৩, ত্বাবারানীর স্বাগীর ৫১১ বায্যার ৩৮৪৪, সঃ তারগীব 
৫২, ২ ১৪৩নং 


১১৪ সরল পথের অটল পথিক 


ছিন্নকারীতে পরিণত হয়ে গেল। অধিকাংশ মানুষ কৃপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার 
ফিতনাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, যার ফলে তারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও শোভা-সৌন্দর্য 
তথা বিলাসিতার ফিতনায় মোহ্গ্রস্ত হয়ে গেল। অতঃপর তাদের মূল উদ্দেশ্য 
হয়ে গেল দুনিয়া, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, তারই ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হওয়া, 
তারই জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া, তারই আশায় বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তারই কারণে 
শত্রুতা পোষণ করা। বলা বাহুল্য, দুনিয়ার কারণেই নিজেদের আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন করল, একে অন্যের রক্তপাত ঘটাল এবং তারই কারণে আল্লাহর 
অবাধ্যাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ল। 

অন্য দিকে কিছু লোক সংশয় ও ভষ্টুকারী খেয়ালের ফিতনাসমূহের কারণে 
পথভ্রষ্ট হয়েছে। যার পরিণতি এই ছিল যে, একই ক্বিলার দিকে অভিমুখকারী 
লোকেরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তার কুফল এই হল যে, যেখানে 
মুসলিমরা সকলে ভাই-ভাই ছিল এবং সকলের রাস্তা একই ছিল, তারা একে- 
অপরের শক্রতে পরিণত হয়ে গেল। জামাআত ও ফির্কাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে 
তারা ভাগ হয়ে গেল। সেই সকল ফির্কাসমূহের মধ্যে যদি কোন ফির্কা 
(ফিতনাসমূহ থেকে) রক্ষা পেল, সেটা হল কেবল একটাই। আর তারা হল সেই 
লোক, যাদের উল্লেখ নিম্নে উল্লিখিত হাদীসে এসেছে। নবী 8 বলেছেন, 
ALS 02 07125 ১০ ATS Y Bol এত baal এ & DHL ISS, 

DSS 39 tl তো > 

“আমার উম্মতের মধ্যে এক দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী 
থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে 
পরিত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি 
সাধন করতে পারবে না।”৮৯১ 
রব্বানী ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ)র উক্ত সুদীর্ঘ লেখা ১) 
থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংশয়-সন্দেহ ও কামনা-বাসনার ফিতনাসমূহ 


১) 


কী প্রকারে ইস্তিক্বামাতের পথে বাধা হয়ে খাড়া হয়েছে এবং হতে পারে। এই 


(১২) বুখারী ৩৬৪ ১ মুসলিম ৫০৫৯নং 

১২২ 4 ০১ সি ০ ৫ 

(১) কাশ্ফুল কুর্বাহ ফা ওয়াসাফ হালিল গুর্বাহ (মাজমুআতু রাসাইল ইবনে রজব) 
১/৩ ১৯-৩২ ১দঃ 


সরল পথের অটল পথিক ১১৫ 


জন্য মহান আল্লাহ দ্বীনের ইমামতির ক্ষেত্রে উক্ত উভয় প্রকার রোগসমূহ থেকে 
সুস্থ থাকা জরুরী নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 
Saal (v8) (5389 ০619855190০ এ 0০ 0৬ আও Fels এ) 
“আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ 
নুসারে মানুষকে পপ্রদর্শন করত। যেহেতু ওরা ধৈর্যশীল ছিল তার জন্য, 
1র ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।” (সাজদাহ ঃ ২৪) 
উক্ত আয়াতের তফসীরে ইমাম ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, কিছু 
উলামার কথিত উক্তি হল, 
08 ও LLY ০০৩ 9 wall 

“ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস বা একীন দ্বারা দ্বীনের ইমামতি (নেতৃত্ব) লাভ করা 
যায়।? 

যেহেতু ধৈর্যের মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার ফিতনাসমুহ থেকে 
নিষ্চৃতি লাভ করা যেতে পারে এবং একীনের মাধ্যমে সংশয় বা সন্দেহের 
ফিতনাসমূহ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যেতে পারে। 


২। কুসঙ্গী 

ইস্তিক্বামাতের পথে অস্থিরতার এবং সে পথ হতে বিপথগামী হওয়ার ব্যাপারে 
কুসঙ্গীর বড় হাত থাকে। যেমন সুসঙ্গী বা সংশীল লোকের সাহচর্য ও তরবিয়ত 
কোন মু'মিন বান্দার সুপথে দৃঢ়নিষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে অনেক বড় ভূমিকা থাকে 
এবং তার ইন্তিক্বামাতের চরিত্রে শক্তি সঞ্চার করে। 

আরবীতে প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে, 
> >) 
অর্থাৎ, সঙ্গী টেনে নিয়ে যায়।(১৩) 
অর্থাৎ, তোমার সাথী হয় তোমাকে সুখ ও সৌভাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে যায়, 
না হয় দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের দিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বরং উক্ত প্রবাদের 
ব্যাখ্যায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, ‘সঙ্গী টেনে নিয়ে যায়; হয় জান্নাতের দিকে, 
না হয় জাহান্নামের দিকে।; 


গে 


গে 


(১) ‘সৎ সঙ্গে যাই খাই গুয়ো পান, অসৎ সঙ্গে যাই কাটাই দু'টি কান। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, 
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।” ওঠা-বসার সাথী, বন্ধু, স্বামী, স্ত্রী প্রভৃতি সঙ্গী।---অনুবাদক 


১১৬ সরল পথের অটল পথিক 


এ কথা সকলের বিদিত যে, মানুষের চরিত্র ও দ্বীনদারিতে তার সঙ্গীদের 
বিশাল প্রভাব থাকে। এই বাস্তবতা বর্ণনা ক'রে নবী 1 বলেছেন, 


৪০6 ০৯৪০ 


CSS ১০15৮ সেও ০ 44৮ ৩১ ৩৩ U3) 

“মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা 
উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।”(১২৪) 

আমরা যদি নিজেদের পরিবেশ ও আশেপাশের লোকেদের মাঝে এক ঝলক 
দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এমন কত লোক আমাদের দৃষ্টিতে আসবে, যাদের 
স্িরাত্তে মুস্তাকীম থেকে পিছল কেটে যাওয়া এবং ইস্তিক্বামাতের পথ থেকে দুরে 
সরে যাওয়ার কারণ হল তাদের বন্ধু ও সাথী। সম্ভবতঃ এই কারণেই কুরআন 
মাজীদে যেখানেই ইস্তিকামাতের উল্লেখ ও আদেশ আছে, সেখানেই খারাপ 
সঙ্গী-সাথী থেকে দুরে থাকার জন্যও স্পষ্ট অথবা গ্রচ্ছন্নভাবে সতর্ক করা 
হয়েছে। যেমন সুরা ফাতিহাতে যেখানে একজন মু'মিন বান্দা আল্লাহর নিকট 
সরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল থাকার জন্য প্রার্থনা ক’রে থাকে, সেখানেই 
স্বিাত্ে মুস্তাকীম থেকে ভষ্ট লোকেদের সাথে সম্পর্কহীনতার বহিঃপ্রকাশ ও 
তাদের নিকট থেকে সুদুরে থাকার জন্য প্রার্থনা করে। 
33৪৮1 ৮৮১5০৮১৮৪৪৮ ০স্পা 85151 ill 517201106৯1) 

“আমাদেরকে সরল পথ দেখাও তাদের পথ --যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান 
করেছ। তাদের পথ---যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও 
(খ্ৰিষ্টান) নয়।” 

সুরা হুদে--যেখানে আল্লাহ তাআলা নিজ নবী ভ্-কে এবং তার 
অনুগামীদেরকে বড় জোরদার ভঙ্গিতে ইস্তিক্বামাতের আদেশ দিয়েছেন, 
সেখানেই যালেম ও পাপাচারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করেছেন। 
3 0) Je OHS Ly ALS ১ এ 2৩ ৬৪ ও US ০৪) 
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(১) আহমাদ ৮০২৮, আবু দাউদ ৪৮৩৫ তিরমিযী ২৩৭৮, সিঃ সহীহাহ ৯২৭নং 


সরল পথের অটল পথিক ১১৭ 


১১৯ ১১ (01 
“অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই 
লোকেরাও যারা (কুফরী হতে) তওবা ক'রে তোমার সাথে রয়েছে, আর 
সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ 
করেন। আর তোমরা যালেমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, অন্যথা তোমাদেরকে 
দোযখের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে 
না, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না।” (হুদ ৪ ১১২-১১৩) 
হযরত মুসা ও হারন (আলাইহিমাস সালাম)কেও ইস্তিকামাতের সাথে একই 
কথার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 
০ 04) (945 ২ ৬০] Ga BES ২ 3 ০৪৮ নী ও 93) 
“তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমাদের উভয়ের দুআ কবুল করা হল। 
অতএব তোমরা অবিচল থাক এবং অবশ্যই তাদের পথ অনুসরণ করো না, 
যাদের জ্ঞান নেই।” (ইউনুস ৫৮৯) 
কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসে এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়৷ আমি 
এখানে কেবল একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
GOV) ১৯৭০ 4১০91 ০ SASSI এক UU এ Gl 00 ১০৪9) 
95) চি 51 352 Sl be si ৪] (/) ১৮৫৬ ৩১৬ ৬৬ শি ৪ 2) 
03১৪। ১১১, ৫৫৭) 139১৬ ০০০১৫ bli 
“সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, ‘হায়! 
আমি যদি রসুলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি 
যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল 
আমার নিকট কুরআন পৌছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে 
পরিত্যাগই করে।” (ফুরকান ৪ ২৭-২৯) 
উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ‘যালেম’ (সীমালংঘনকারী) কে? তার বন্ধু কে? 
‘অমুক’ বলতে কোন্‌ বন্ধুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? 
এই সকল প্রশ্নের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস 4% কর্তৃক তফসীর 
বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, মক্কায় আবু মুআইত্ব নামক একটা লোক ছিল। 


১১৮ সরল পথের অটল পথিক 


এই লোকটি নবী £-এর কাছে বসত এবং তার কথা মন দিয়ে শুনত। লোকটি 
সহনশীল প্রকৃতির ও গন্ভীর মেজাজের ছিল। মক্কার অন্যান্য নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিবর্গের বিপরীত এই ব্যক্তি নবী উ-কে কোন কষ্ট দিত না। পক্ষান্তরে অন্য 
লোকেরা তার কথা মন দিয়ে শুনত না। তার উপরে তাকে কষ্ট দিত। 

আবু মুআইত্বের একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। এই সময়ে সে শাম দেশে গিয়েছিল। 
এরই মাঝে কুরাইশ বলতে লাগল, "আবু মুআইত্ তো বিধর্মী হয়ে গেছে 
(অর্থাৎ, নবী ঞ্-এর প্রতি ঈমান এনেছে)। অতঃপর যখন আবু মুআইত্রের 
বন্ধু ফিরে এল। যেহেতু সে রাত্রিকালে ফিরেছিল, তাই নিজ বন্ধুর সাথে দেখা 
করতে পারেনি। সে নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, ‘মুহাম্মাদের কী অবস্থা? স্ত্রী 
বলল, ‘তার ব্যাপারটা এখন অনেকটা বিগড়ে গেছে। (অর্থাৎ, তার সাথীর 
সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তার দাওয়াতী তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।)” 
অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার দোস্ত আবু মুআইত্ের কী অবস্থা?’ স্ত্রী 
বলল, ‘ও তো বেদ্বীন হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, মুসলমান হয়ে গেছে।)? 

আবু মুআইত্ের বন্ধুর জন্য এ খবর নিতান্তই খারাপ ছিল। তাই সে রাতটিও 
তার জন্য কঠিন ছিল। সকাল হতেই (খবর পেয়ে) যখন আবু মুআইত্ব তার 
সাথে দেখা করতে এল এবং সালাম দিল, তখন তার বন্ধু তার সালামের উত্তর 
দিল না। আবু মুআইত্ব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হল যে তুমি আমার 
সালামের উত্তর দিলে না।” বন্ধু বলল, "তোমার সালামের উত্তর আমি কীভাবে 
দেব? তুমি তো বিধর্মী হয়ে গেছ।” এ কথা শুনে আবু মুআইত্ব বলল, "আচ্ছা! 
তাহলে কুরাইশ আমার ব্যাপারে প্রচার ক'রে দিয়েছে। অথচ এ কথা ভূল। 
এবার তুমিই বল যে, আমি কোন্‌ কাজ করলে কুরাইশ আমার ব্যাপারে নিশ্চিত 
হতে পারবে?” তার বন্ধু বলল, “এ (মুহাম্মাদের) মজলিসে গিয়ে ওর মুখে থুথু 
মারো এবং নোংরা-নোংরা গালি দাও।” 

সুতরাং সেই হতভাগা তাই করল। নবী করীম £ তার জবাবে শুধু এতটুকু 
করলেন যে, নিজ চেহারা থেকে থুথু পরিক্ষার করলেন। অতঃপর তার দিকে 
ফিরে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি যদি তোকে মক্কার পাহাডসমূহের বাইরে 
কোথাও পাই, তাহলে তোকে বন্দী অবস্থায় তোর গর্দান উড়িয়ে দেব।” 

সুতরাং যখন বদর-যুদ্ধের সময় এল এবং মন্কাবাসী যুদ্ধের জন্য বের হতে 
লাগল, তখন আবু মুআইত্ব তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করল। অতঃপর তার 


সরল পথের অটল পথিক ১১১৯ 


সাথী তাকে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তখন সে বলল, "মুহাম্মাদ 
আমাকে হুমকি দিয়েছে যে, যদি আমাকে মক্কার পাহাডসমূহের বাইরে কোথাও 
পায়, তাহলে আমাকে বন্দী অবস্থায় আমার গর্দান উড়িয়ে দেবে।” তার সাথীরা 
তাকে বলল, "চলো! আমরা তোমাকে লাল রঙের দ্রুতগামী উটের এমন 
সওয়ারী দেব যে, যার কেউ নাগালই পেতে পারে না। যদি ধরে নেওয়াও যায় 
যে, আমাদের পরাজয় হবে, তাহলে তুমি তাতে সওয়ার হয়ে পলায়ন করবে।” 

সুতরাং লোকেদের পীড়াপীড়ির কারণে মন থেকে না চাইলেও প্রস্তুত হয়ে 
গেল। অতঃপর বদরে যখন মুশরিকদের পরাজয় হল (তাদের ৬৯ জন বন্দী 
হল) এবং আবু মুআইত্ব পালানোর চেষ্টা করতে লাগল, তখন তার উটের পা 
সমতল ভূমিতে ধসে গেল এবং সে গ্রেফতার হয়ে গেল। অতঃপর তাকে যখন 
রাসূলুল্লাহ %-এর কাছে পেশ করা হল এবং তিনি আবু মুআইত্বকে হত্যা 
করার আদেশ দিলেন, তখন সে বলল, "ওদেরকে ছেড়ে কি আমাকে হত্যা 
করবে?” রাসূলুল্লাহ 8 বললেন, ‘অবশ্যই হত্যা করব, এই কারণে যে, তুই 
আমার মুখে থুথু মেরেছিলি।” 

উক্ত আবু মুআইত্ব ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে উল্লিখিত আয়াতগুলি অবতীর্ণ 
হয়েছিল।(১২৫) 

আপনি যদি আপনার চারিপাশের মানুষের প্রতি একবার দৃষ্টি ফেরান, তাহলে 
বহু ছোট-বড় আবু মুআইত্ব ও তার বন্ধু আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। 


৩। আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে দুরত্ত 

এ কথায় আমার উদ্দেশ্য এই যে, যদি মানুষ ইল্‌মী ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ 
থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে, আহলে ইল্মদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া থেকে 
বিরত থাকে, দ্বীনী দর্স ও ইলমী হালকার সাথে তার সম্পর্ক না থাকে, উলামা ও 
আল্লাহ-ওয়ালা লোকেদের সাথে যদি তার সংসুব না থাকে, বরং আমিত্ব হোম 
চুনী দেগার নিস্ত), আত্মতুষ্টি (হাম কিসী সে কম নেহী) বা আত্রমুগ্ধতায় অন্ধ 
থাকে অথবা দুনিয়াদারিতে ব্যস্ত থাকে, চাষবাসে মগ্ন থাকে, অনৈসলামী গ্রন্থাদি 


(১) ইবনে মারদুওয়াইহ ও দালাইলুন নুবুউওয়াহ আবু নুআইমের হাওয়ালায় তফসীর 
আদ-দুর্কল মানষুর ১১/ ১৬৩-১৬৪, আরো দেখুন £ আস-স্বাহীহুল মুসনাদ লিআসবাবিন 
নুযূল, আল-ওয়াদিঈ। (আরো দেখুন £ সহীহ সীরাহ নববিয়্যাহ, আলবানী ১/২০৫)--- 


অনুবাদক 


১২০ সরল পথের অটল পথিক 


পড়ায় অভ্যাসী হয়, টিভি চ্যানেলসমূহ ও সংবাদ-মাধ্যমসমুহের সাথে 
অপ্রয়োজনীয় আসক্তি থাকে এবং মসজিদ, দ্বীনী বৈঠক প্রভৃতি থেকে দুরত্র 
বজায় রাখে, তাহলে এই পরিস্থিতি তার জন্য খুবই বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। 
এমন মানুষের উপর শয়তান অতি সহজে তার আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম 
হয়। 

নবী করীম ক বলেছেন, 
২2৯19 2৮৪] ০৩০ ১১ ০ থা SIS 5 ০০৭৪ 2৪১ 9৬৬ bh) 


(১৯০৪ DU ILL 154০ ০:13 159৪ 
“নিশ্চয় শয়তান মানুষের নেকড়ে, যেমন ছাগলের নেকড়ে হয়। সে দুরে 
থাকা ও পার্শ্বে থাকা (দুর্বল ও পাল-ছোটা) ছাগলকে শিকার ক’রে থাকে। (সে 
পালের মাঝখানে প্রবেশ করে না।) সুতরাং তোমরা উপত্যকায় বসবাস করা 
থেকে দুরে থাকো। বরং জামাআত, জনসাধারণ (সমাজ) ও মসজিদ অবলম্বন 
কর।৮(১৯৬) 
উক্ত হাদীসে এ কথা পুরোপুরি স্পষ্ট যে, যেভাবে সেই ছাগল, যে পাল থেকে 
দুরে-দূরে থাকে, অথবা নিকটে থাকে কিন্তু পালে শামিল থাকে না, বরং পাশ 
কেটে-কেটে চলে, তার উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণ অতি সহজে হয় এবং 
অনায়াসে সে তাকে ধরে খায়। ঠিক সেইভাবেই যে ব্যক্তি দ্বীনী পরিবেশ থেকে 
দূরে থাকে, মুসলিমদের জামাআত (ও ইসলামী সমাজ) থেকে পার্শুবর্তিতা 
অবলম্বন করে, তার উপর শয়তানের শক্তি অতি সহজে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। 
এই জন্যই নবী $8 বলেছেন, “তোমরা উপত্যকায় বসবাস করা থেকে দুরে 
থাকো।” অর্থাৎ, (জনপদ ও সমাজ ছেড়ে পার্বত্য উপত্যকায় একাকী বসবাস 
করো না। আর তার মানে) বিচ্ছিন্নতা, মতানৈক্য এবং জামাআত-ত্যাগ করা 
থেকে দুরে থাকো। 
অন্য একটি হাদীসে প্রায় একই কথা অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত 
মা’দান বিন তালহা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদা হযরত আবু দার্দা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার বাসা কোথায়?’ আমি উত্তরে বললাম, ‘হিম্‌সের 


(১১, আহমাদ ২২০২৯, ত্াবারানী ১৬৭৫৮নং, মুসনাদে আহমাদের মুহান্ধিকগণ 
হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন। (আর মুহাদ্দিস আলবানী ‘যয়ীফ? বলেছেন।) 


সরল পথের অঢেল পথিক ১২১ 


নিকটবর্তী একটি গ্রামে।? হযরত আবু দার্দা & বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ৪- 

কে বলতে শুনেছি যে, 

16১12 ১9৯3৭ ৯৪ 31 SLI ৪ 0৪3 ০935 33 23 2 BS sb) 
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“যে কোন গ্রাম বা মর-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে 
(জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভূত্ব বিস্তার 
ক’রে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধা হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য 
হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দুরে-দুরে 
থাকে।”(১২৭ 

ইসলামের শুরুতে যখন চারিদিক থেকে ইসলাম-বিরোধী ফিতনা-ফাসাদ 
ব্যাপক ছিল, তখন আল্লাহর রসূল & প্রত্যেক নও-মুসলিমকে ইসলামী কেন্দ্র 
অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি হিজরতের আদেশ দিতেন এবং মরুভূমিতে 
(বেদুঈন অবস্থায়) বসবাস করতে নিষেধ করতেন। যাতে নও মুসলিমরা 
ইস্তিত্বামাত অবলম্বন করতে পারে। 

একটি হাদীসে নবী ৯ বলেছেন, 

0 03 SLL ভা 553 RE এন Bl ong ৬ LIU ০০ ০) 

“যে ব্যক্তি মরুবাস করে, তার হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, যে ব্যক্তি শিকারের 
পিছনে পড়ে, সে উদাসীন হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি শাসকের নিকট যায়, সে 
ফিতনাগ্রস্ত হয়।”( ৯২৮) 

এ সবের কারণ এই যে, উক্ত অবস্থাগুলিতে বান্দা দ্বীনী মজলিস এবং 
হকপন্থী ও সত্যনিষ্ঠ (অকপট হিতাকাঙ্ক্ধী)দের মজলিস থেকে দুর হয়ে যায়। 
যার ফলশ্রুতিতে অন্তর কঠিন হয়ে যায় এবং উদাসীনতায় বিভোল হয়। আর 
এই জিনিসই দ্বীনের ইস্তিব্বামাতের পথে বাধা হয়ে দীড়ায়। নিম্নোক্ত হাদীসে 
সম্ভবতঃ এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


(১১) আহমাদ ২১৭১০, আবু দাউদ ৫৪৭, নাসাঈ ৮৪৭, ইবনে হিব্বান ২১০১ ইবনে 
খুযাইমা ১৪৮৬, হাকেম ৭৬৫ সহীহ তারগাব ৪২৭নং 

(১৮) আহমাদ ৩৩৬২, আবু দাউদ ২৮৬১, তিরমিযী ২২৫৬, নাসাঈ ৪৩০৯, সঃ জামে’ 
৬২৯৬নং 


১২২ সরল পথের অটল পথিক 


নী 


আবু ফাত্রেমাহ নামক এক সাহাবী নবী করীম &-কে বললেন, ‘আমাকে 
এমন কোন আমল বলে দিন, যার উপর আমি অবিচলিত থাকব এবং তার 
উপর সদা আমলরত থাকব।” তিনি বললেন, 
(Bhs 3 Sb ১৯৬ ৪০) 
“তুমি হিজরত অবলম্বন কর। কারণ (বর্তমানে তোমার জন্য) এর তুল্য 
কোন আমল নেই।৮(১৯ 


৪। দৈহিক পীড়া 

উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলির সাথে সাথে দৈহিক পীড়াও ইস্তিক্বামাতের পথে 
বাধা হয়ে দাড়ায়। বরং দেখলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে এবং অধুনাকালেও 
মুসলিমদের নিজ আকীদা, নিজ মতাদর্শ, নিজ মৌলিক নীতিমালায় বিচলিত 
হওয়ার ক্ষেত্রে কারাগারের বন্দীদশার সাজা, শারীরিক নির্যাতন এবং সম্পদ- 
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার হুমকি অনেক বড় প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে। 

আপনি যদি নিজ অতীত ও বর্তমানের পরিস্থিতির প্রতি দৃকপাত করেন, 
তাহলে এমন অনেক লোক আপনার দৃষ্টিগোচর হবে, যারা অত্যাচারী শাসকের 
ধরপাকড়ের ভয়ে নিজ দ্বীনকে কুরবানী ক’রে দিচ্ছে! অনেক এমন লোকও 
নজরে আসবে, যারা ইসলামের শত্রুদের হাতে গীড়নের ভয়ে নিজ আকীদা ও 
মানহাজকে পরিহার করছে! বহু নব-যুবক দাড়ি এই জন্য রাখে না যে, দ্বীন- 
বিরাগের এই যুগে দাড়িকে নিজেদের জন্য সন্ত্রাসীর লেবেল ধারণা ক’রে থাকে। 
আমাদের অনেক বোন বিশেষ ক’রে চেহারার পর্দা এই জন্য করে না যে, 
তাদেরকে প্রাটীনপন্থী বা সেকেলে বলা হবে অথবা তারা লোকেদের কটাক্ষ বা 
কটুক্তি সহ্য করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। 

অথচ তারা সম্ভবতঃ এ কথা ভুলে যায় যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ 
সবের খবর অনেক আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন, 


(৫17 059 145 ০০ 8) 1:71 217 ০০ all 1553 15092 5 SLD} 
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“(হে বিশ্বাসিগণ!) নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা 


(১১৯ নাসাঈ ৪১৬৭, ত্বাবারানী ১৮২৫৬-১৮২৫৭, সিঃ সহীহাহ ১৯৩৭নং 


সরল পথের অটল পথিক ১২৩ 


হবে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং 
অংশীবাদী (মুশরিক)দের কাছ থেকে অবশ্যই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা 
শুনতে পাবে। সুতরাং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সংযমী হও, তাহলে তা 
হবে দৃটসংকল্পের কাজ।” (আলে ইমরান ৪ ১৮৬) 

এই জন্যই মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের একাধিক জায়গায় এমন 
লোকেদের নিন্দা করেছেন, যারা দৈহিক অত্যাচারের ভয়ে নিজ মতাদর্শ থেকে 
হটে যায়। 

সুতরাং এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন, 
{hl ৮ ০০৫ ও 0 এ] ৬৪ Gs 05711158572 51551 
“মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, "আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি’; কিন্তু 
ল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে 
ল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে।” (আনকাবৃত £ ১০) 
এই বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য, 
{al ক wll 2 ০৬৯) 

“ওরা মানুষের গীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে।” 

অর্থাৎ, আল্লাহর শাস্তির ভয়ে বা তার জাহান্নামের ভয়ে যেমন কুফরী ও 
পাপাচরণ বর্জন করা উচিত, তেমনি লোকেদের পক্ষ থেকে আগত কষ্টের ভয়ে 
এবং শত্রুপক্ষের ধরপাকডের ভয়ে ঈমান ও নেক আমল বর্জন করে বসে। 
অনুরূপ যেভাবে আল্লাহর আযাব ও সর্বশক্তিমানের ধমকের ভয়ে তার 
আনুগত্য ও তার রসুল &-এর অনুসরণ করা উচিত, ঠিক সেইভাবে তারা 
লোকেদের কষ্টাদানে এবং অক্ষম সৃষ্টির হুমকিতে প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের 
আনুগত্য ক'রে বসে! অথচ তারা বোঝে না যে, এ হল সাময়িক বাধা, যা 
প্রত্যেক মুমিনের সম্মুখে এসে থাকে। যার উদ্দেশ্য হল, তাতে তার ঈমানের 
প্রকৃতত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানের দাবি পরীক্ষার কালসীমা অতিক্রম 
করতে পারে। এরই জন্য উক্ত আয়াতের অব্যবহিত পরে মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 


গে 


| 
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“আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা বিশ্বাসী এবং কারা মুনাফিক (কপট)।” 
€আনকাবৃত £ 55) 


১২৪ সরল পথের অটল পথিক 


সর্বশেষ কথা 
ইস্তিজ্বামাত কঠিন কাজ, কিন্ত 

পরিশেষে একটি পয়েন্ট স্মৃতিপটে যত্রসহকারে রেখে নিন যে, ইস্তিক্বামাত 
একটি কঠিন সময়কাল। কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ দ্বীনকে গ্রহণ 
করা কঠিনতম কাজ। আর যদি কেউ পরিপূর্ণ দ্বীনকে গ্রহণ ক’রেও নেয়, 
তাহলে তার পক্ষে তার উপর স্থিরতা ও অবিচলতা অসম্ভব না হলেও 
কঠিনতম কাজ অবশ্যই বটে। যেমন হযরত আবু বাক্র ও হানযালা 
(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র ঘটনায় তা পরিক্ষার। 

হান্যালাহ 4% বলেন, একদা আবু বাকর 4 আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে 
বললেন, "হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?’ আমি বললাম, "হানযালাহ 
মুনাফিক হয়ে গেছে!” তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, "সুবহানাল্লাহ! এ কী কথা 
বলছ?” আমি বললাম, ‘(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ &-এর নিকটে 
থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা 
করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ :8-এর 
নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) 
কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।” আবু বাকর 4 বললেন, ‘আল্লাহর 
কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।” সুতরাং আমি ও আবু বাক্র গিয়ে 
রাসূলুল্লাহ :%-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।” রাসূলুল্লাহ ঞ বললেন, “সে 
কী কথা?” আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসুল! আমরা যখন আপনার নিকটে 
থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; 
যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার 
নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, 
তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ $ বললেন, 
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“সেই সন্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই 


সরল পথের অটল পথিক ১২৫ 


অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর 
স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিস্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে 
তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক 
বন্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের 
জন্য)।” তিনি এ কথা তিনবার বললেন।(১১০) 

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, যুহদ (বিষয়বৈরাগ্য), তাকুওয়া 
(পরহ্যগারি, সংযমশীলতা), আল্লাহ্‌-প্রেম (তার উপর নির্ভরশীলতা), 
ল্লাহ-অভিমুখিতা, আল্লাহর ধ্যান ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় স্থায়িত্ব ও 
নিরবচ্ছিন্নতা একটা কঠিন কাজ। নিম্নবর্ণিত হাদীসেও নবী & নিজ উন্মতকে 
উক্ত বার্তাই দিয়েছেন। 

সাহাবী হযরত আগার মুযানী & হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ & বলেছেন, 

(CE পক উঠা উট DIMES SB ৬০ LU 8) 

“আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি 
দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।” ৩» 

বরং একটি হাদীসে নবী ঞ-এর এই তন্ত্র স্পষ্টভাবে এসেছে যে, মানুষ পূর্ণাঙ্গ 
ইস্তিক্বামাত লাভে সমর্থ নও। সুতরাং হাকাম বিন হায্ন কুলাফী & থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 8 বলেছেন, 


৩৪০ t 
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“হে মানব সকল! তোমাদেরকে যে সকল কর্মের আদেশ করা হয়, তার 
প্রত্যেকটাই পালন করতে তোমরা কক্ষনই সক্ষম হবে না। তবে তোমরা 
মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (তা করলে) সুসংবাদ নাও।৮(১১) 


গে 


গে 


(১৮) আহমাদ ১৯০৪৫ মুসলিম ৭ ১৪২-৭ ১৪৩, তিরমিযী ২৫১৪নং 

(১) আহমাদ ১৮২৯১, মুসলিম ৭০৩৩, আবু দাউদ ১৫১৭, নাসাঈর কুবরা ১০২৭৬- 
১০২৭৭নং 

(১) আহমাদ ১৭৮৫৬, আবু দাউদ ১০৯৮, সহীহুল জামে’ ৭৮৭ ১ নং 

(বরং এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট ঘোষণা হল তার হাদীস, .৫0৯০০$ 9 ০1) 

“তোমরা ইস্তিকামাত অবলম্বন কর; আর তাতে (প্রকৃত বা পরিপূর্ণরূপে) কখনই সক্ষম 
হবেনা।” 


১২৬ সরল পথের অটল পথিক 


বরং ইস্তিকামাতের কোন্‌ পর্যায় মহান আল্লাহ চান, তা কতটা কঠিন, তার 
অনুমান নিয়ে উল্লিখিত ঘটনা থেকে করা যেতে পারে। 

চতুর্থ শতাব্দীর একজন বুযুর্গ আলেমে দ্বীন, যিনি সহীহ বুখারীর বর্ণনাসূত্রে 
একজন বর্ণনাকারী, তার জীবন-ইতিহাসে ইমাম যাহাবী লিখেছেন, ১০১) 
নির্ভরযোগ্য মহোদয় শায়খ আবু আলী মুহাম্মাদ বিন উমার বিন 
শাবুওয়াইহ----তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসুল ৪-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং 
জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রসুল! একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়, আপনি 
বলেছেন, “আমাকে (সুরা) হুদ বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছে”---এ কথা কি ঠিক?’ 
উত্তরে নবী ৯ বললেন, ‘হ্যা, সঠিক।” আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এই 
সুরার কোন্‌ জিনিস আপনাকে বৃদ্ধ বানিয়েছিল? আম্বিয়া (আলাইহিমুস 
সালাম)দের অবস্থা ও তাদের উম্মতের ধুংসের ঘটনাবলী কি বৃদ্ধ 
বানিয়েছিল?’ নবী && বললেন, "না। বরং আল্লাহ তাআলার এই আদেশ, 


Al 


১৪৯ 5১০ (00) (চি us EL} 

“অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, সেইভাবে সুদৃঢ় থাক।” (হুদ ৪ ১১২) 
আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলেছিল। (১৩৪) 
অনুরূপ যদি আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজের আত্মসমালোচনা 
করে, তাহলে সে খুব ভালোভাবে অনুমান করতে পারবে যে, কোন 
কল্যাণমূলক কাজে নিরবচ্ছিন্নতা ও অবিচলতা কত পরিমাণ কঠিন হয়ে 
দাড়ায়। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম ও আখেরাতের মুসাফিরের 
কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনীয় ৪ 

১। সত্যের পথে সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যেতে হবে এবং যথাসাধ্য নিজের 
মধ্যে ইস্তিক্বামাত সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা ক'রে যেতে হবে। প্রতিনিয়ত 
আত্মসমালোচনা করতে হবে। আর এ ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, 
যাতে আমাদের পা কোনও নেক আমলের ক্ষেত্রে ইস্তিকামাত থেকে দূরে চলে 


ইবনে মাজাহ ২৭৭, হাকেম ৪৪৮, ত্রাবারানী ১৪৪৪, বাইহাকী ৩৮৯, দারেমী ৬৫৬, সহীহ 
তারগাব ১৯০নং)---অনুবাদক 

(১) সিয়ার আ’লামিন নুবালা” ১৬/৪২২ 

(১৯ বাইহাকীর শআবুল ঈমান ২৪৩৯, সিয়ার আ’লামিন নুবালা” ১৬/৪২৩-৪২৪, 
তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৩৮০হিজরীর ঘটনাবলী 


সরল পথের অঢেল পথিক ১২৭ 


নাযায়। 

এ মর্মে কুরআন মাজীদের দুটি আয়াত এবং তার ব্যাখ্যায় আহলে ইলমের 
উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৪- 

(ক) মহান আল্লাহ বলেছেন, 

Si 20121 2011907১০55 ০ 2 TODS 21191 197 28 এর 0) 

(598৮8 ১ রী 44 ১১৮৩ 15885171571 878 
“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, 
আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। আর তাদের 
মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে 
আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী।” (হাশ্র 8 ১৮- ১৯) 

(খ) তিনি বলেছেন, 

Sil (14) (০৯:০৯ fl 401 01512 6৯০ HAE 9312) 

“যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার 
পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই 
থাকেন।” (আনকাবৃত ৫ ৬৯) 

২। ইস্তিকবামাতের পথের নিকটবর্তী থাকতে হবে এবং সে পথ পর্যন্ত 
পোছনোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অর্থাৎ, যদি কেউ কোন (নফল) আমল 
পরিপূর্ণরূপে সম্পাদন করতে না পারে, তাহলে যতটা করা তার পক্ষে সম্ভব, 
ততটার উপর আমল জারী রাখার চেষ্টা তাকে করতে হবে। যেমন কেউ যদি 
আট রাকআত তাহাজ্জুদের নামায পড়ার উপর বহাল থাকতে না পারে, 
তাহলে তার উচিত, তার দ্বারা যতটা সম্ভব, ৬ রাকআত, ৪ রাকআত অথবা 
কেবল ২ রাকআতই চালিয়ে যাওয়া (এবং বিলকুল ছেড়ে না বসা)। তদনুরূপ 
যদি কেউ প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারীখে রোযা রাখতে সক্ষম না 
হয়, তাহলে সারা মাসের মধ্যে যে দিনগুলিতে সে রোযা রাখতে সমর্থ, (নিষিদ্ধ 
দিন বাদে) তাতে যেন রোযা রাখে। অনুরূপ যদি কেউ প্রত্যেক সোম ও 
বৃহস্পতিবার রোযা না রাখতে পারে, তার উচিত তার জন্য সহজ দিনগুলিতে 
রোযা রেখে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। 

নবী &-এর এই হাদীসটি প্রণিধান করুন। 


১২৮ সরল পথের অঢেল পথিক 


হযরত সওবান 4 বলেন, একদা আমরা নবী &৪-এর সাথে এক সফরে 
ছিলাম। (এক জায়গায় বিশ্রামের সময় এশার নামায পড়ার পর) তিনি আমাদের 
উদ্দেশ্যে বললেন, 
«BEL ৩ ০ 5 SB 5৮ S51 156 ০ 0 ০ এই 1 8) 
(৫4 ৩31) 
“নিশ্চয় এই সফর ক্লান্তির কারণ ও বোঝাস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কেউ 
যখন বিত্র পড়বে, তখন সে যেন (তার পরে বসা অবস্থায়) দুই রাকআত পড়ে 
নেয়। অতঃপর সে যদি (শেষ রাতে) জাগ্রত হয়, তাহলে ভালো। নচেৎ এ দুই 
রাকআত তার তাহাজ্জুদের পরিবর্ত হবে।”( ১০ 
উক্ত হাদীসে মনোনিবেশ ক’রে দেখুন যে, সফর অবস্থাতেও তাহাজ্জুদে 
উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ক্লান্তি ও কষ্টের কারণে তাহাজ্জুদের নামায 
সেইভাবে সম্পূর্ণ আদায় করতে সক্ষম না হয়, যেমন বাড়িতে থাকা অবস্থায় 
হয়, তাহলে তার মানে এই নয় যে, সে বিলকুলই তা বর্জন করবে। কারণ এমন 
আচরণ ইস্তিকামাতের পরিপন্থী। এই কারণেই নবী লু উক্ত নেক আমলকে 
আদায় করার ও তাকে অবিরাম বহাল রাখার একটি পদ্ধতি বাতলে দিলেন, যা 
সকলের জন্য আমলযোগ্য (ও সহজসাধ্য)। 
নিম্নের হাদীসেও নবী ঞ্ নিজ উম্মতকে উক্ত বিষয়েরই নির্দেশ প্রদান 
করেছেন। 


১9৯) ০১১ ০১০৯০ 9৩ ৬৪ ৪ 55s 9 ক 5৩৪ ৬১) 


(৫১১৩ ul এ] sl 

“প্রত্যেক জিনিসের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। 
সুতরাং যদি তার কর্তা সরল পথে থাকে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তাহলে 
তার (সাফল্যের) আশা রাখো। আর যদি (প্রসিদ্ধি লাভের জন্য আমল করার 
ফলে) তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হয়, তাহলে তাকে (সফল) গণ্য 


(%) বাইহাক্বী ৫০২০, ত্বাবারানী ১৩৯৪, ইবনে হিব্বান ২৫৭৭, ইবনে খুযাইমা ১১০৬, 


সিঃ সহীহাহ ১৯৯৩নং 


সরল পথের অটল পথিক ১২৯ 


করো না।৮৫১৬) 
সলফগণ এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন। সুতরাং মারষাদ বিন আবু 
বুল্লাহ আল-য়্যাযানী একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তার উপনাম ছিল 
বুল খায়র। তার সমসাময়িককালে তাকে মিসরের ইমাম ও মুফতী বলা 
হতো। ৩” 

তার ছাত্র য়্যাধীদ বিন আবু হাবীব বলেন, তিনি শহরের মধ্যে সর্বপ্রথম 
মসজিদে আসতেন। আমি দেখেছি, যখনই তিনি মসজিদে আসতেন, তখন দান 
করার জন্য তার সঙ্গে কোন না কোন জিনিস অবশ্যই থাকত; যেমন অর্থ, রুটি 
বা গম ইত্যাদি। এমনকি অনেক সময় আমি দেখেছি যে, তিনি সঙ্গে পিয়াজ 
নিয়ে আসতেন! 

একদিন আমি তাকে বললাম, আবুল খায়র! এতে তো আপনার কাপড় 
দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। এ সব কেন এনেছেন?” তার উত্তর ছিল, "ওহে (ভাতিজা) 
ইবনে আবী হাবীব! আসলে আজ আমার ঘরে এ (পিয়াজ) ছাড়া অন্য কোন 
এমন জিনিস ছিল না, যা দিয়ে আমি সদকা করতে পারি। আমাকে রাসূলুল্লাহ 
-এর এক সাহাবী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ £& বলেছেন, 
(8০০ HUE ৩০ ০৯) 
“কিয়ামতের (রৌদ্রময়) দিনে মু’মিনের ছায়া হবে তার সদকা।”( ১৯) 
৩। যদি দ্বীনের কিছু শাখায় অসুস্থতা, প্রতিকূল অবস্থা বা পরিবেশ অথবা 
বহিরাগত কোন বাধার কারণে ইত্তিক মাত অবলম্বন সম্ভব না হয়, তাহলে তার 
কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) স্বরূপ অন্যান্য নেক আমলে সবিশেষ যত্নবান হতে 
হবে। যেমন ইস্তিগফার করা, (নফল) নামায পড়া, সর্বদা উযু অবস্থায় থাকা 
ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অবসর ও সক্রিয়তার সময়কে সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার 
করতে হবে। 

বলা বাহুল্য, শরীয়ত যেখানে ইস্তিকামাতের তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে, 
সেখানেই উক্ত বিষয়টিকে উল্লেখ করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 


গে 


গে 


(১ তিরমিযী ২৪৫৩, ইবনে হিব্বান ৩৪৯, সঃ তারগীব ৫৭, সিঃ সহীহাহ ২৮৫০নং 
(১) সিয়ার আলামিন নুবালা” ৪/২৮৪ 
(১) আহমাদ ২৩৪৯০, ইবনে খুযাইমা ২৪৩২, সঃ তারগীব ৮৭২নং 


১৩০ সরল পথের অটল পথিক 
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“বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) 
প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য। অতএব তারই 
পথ অবলম্বন কর এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ 
অংশীবাদীদের জন্য।” (হা-মীম সাজদাহ ৪৬) 

উক্ত আয়াত উদ্ধৃত করার পর ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) 
লিখেছেন, ‘উক্ত আয়াতে এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে 
ইস্তিকামাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে কমতি বা খামতি ঘটা 
অবশ্যন্তাবী। সুতরাং সেই কমতি বা খামতিকে পূরণ করার জন্য বেশি বেশি 
ইস্তিগফার কর। এই ইস্তিগফার তওবা ও ইস্তিকবামাতের প্রতি ফিরে যাওয়ার 
কারণ হয়ে যাবে।”(১৩৯) 
আপনি যদি এর প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত দেখতে চান, তাহলে হযরত আবু 
আয়ইয়ুব আনসারী -এর নিম্ন-বর্ণিত হাদীসটি পড়ুন। 

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী 4% হতে বর্ণিত, নবী লু বলেছেন, 
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"| 192১৯ 
“পায়খানা করার সময়ে তোমরা কিবলাকে সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ করে বসো 
না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ অথবা পিঠ ক'রে বসো।” 
যেহেতু মদীনাবাসীদের কিবলা দক্ষিণ দিকে। হযরত আবু আইয়ুব বলেন, 
‘যখন আমরা শামদেশ এলাম, তখন দেখলাম, সেখানকার পায়খানাগুলি 
কিবলার দিকে মুখ ক’রে নির্মিত আছে। সুতরাং আমরা কিবলা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) কণরে 
নিতাম 89 
হযরত আবু আইয়ুব আনসারী +-এর ইস্তিগফার করার কারণ এটাই ছিল 


(১০) জামিউল উলুমি ওয়াল-হিকাম ২৭৩পুঃ 
(১৮) বুখারী ১৪৪, ৩৯৪, মুসলিম ৬৩২নং 


সরল পথের অটল পথিক ১৩ ১ 


যে, যেহেতু পায়খানাগুলি কিবলামুখী ছিল, সেহেতু প্রথমতঃ তারা চেষ্টা 
করতেন, যাতে (বসার সময়) তাদের মুখ কিবলার দিকে না হয়ে যায়। কিন্তু তা 
সত্তেও যদি কোন সময় কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য হয়ে যেতো অথবা চেষ্টা সত্তেও 
তারা পুরোপুরি কিবলামুখী হওয়া থেকে বাচতে না পারতেন, তাহলে তার জন্য 
ইস্তিগফার ক'রে নিতেন। 
প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামায আদায় করে।। কিন্তু 
যেহেতু তাতে কমতি বা ক্রুটি-বিচ্যুতি স্বাভাবিক ব্যাপার, সেহেতু সুন্নত হল, 
নামাযের সালাম ফেরার পর (৩ বার) "আস্তাগফিরুল্লাহণ পড়া। অর্থাৎ, আমি 
তো পুরোপুরি চেষ্টা করেছি, তা সত্ত্বেও যদি কোন কমতি বা ক্রটি হয়ে থাকে, 
র জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। 
আজ এই ফিতনার যুগে, যখন ইসলামী নির্দেশাবলীর উপর আমল করা, 
বিশেষ ক’রে আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মেনে চলা 
একটি কঠিনতর কর্মে পরিণত হয়েছে, তখন একজন মুসলিম ও পরকালের 
মুসাফিরের কর্তব্য, যথাসাধ্য দ্বীনের বিধান বাস্তবায়ন করার প্রয়াস চালিয়ে 
যাওয়া এবং ইসলামের শত্রুদের সঙগী-সাথী হওয়া থেকে দূরে থাকা। অতঃপর 
তাতে কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে তার জন্য ইস্তিগফার অবলম্বন করা। 
উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম ঘুস নেওয়া-দেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু 
বর্তমানে পরিস্থিতি এমন যে, ঘুস না দিয়ে নিজ বৈধ ও প্রাপ্য অধিকার পাওয়া 
সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং এমন (নিরুপায়) অবস্থায় অনিচ্ছা সত্তেও যদি ঘুস 
দিতে হয়, তাহলে প্রথমতঃ সে কাজকে মন থেকে ঘৃণা করুন। আর দ্বিতীয়তঃ 
তার জন্য ইস্তিগফারে যতুবান হন। (অনুরূপ সুদী ব্যাংকের ক্ষেত্রেও তাই।) 
একইভাবে অধুনা পরিবেশে কোন নন-মাহরাম মহিলার উপর দৃষ্টি পড়া 
অথবা স্পর্শ হয়ে যাওয়া থেকে বাচা একটি দুঃসাধ্য কাজে পরিণত হয়ে গেছে। 
এই সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, বরং অসম্ভবের পর্যায়ে পৌছে 
গেছে। সুতরাং এমতাবস্থায় মুসলিমের কর্তব্য, প্রথমতঃ চেষ্টা তো থাকবেই, 
যাতে সে নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র জরুরী ভিত্তিতেই সে 
কাজ বাধ্য হয়ে করবে। আর তৃতীয়তঃ বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে। 
একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রসূল বলেছেন, 
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১৩২ সরল পথের অটল পথিক 


(Cosh YL ৪59 

“তোমরা ইস্তিক্বামাত অবলম্বন কর; আর তাতে (প্রকৃত বা পরিপূর্ণরূপে) 
কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর 
মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।”( ৯১) 

অর্থাৎ, ইস্তিক্বামাতের উপর পুরোপুরি আয়ত্ত আনা কঠিনতম কাজ। এই 
জন্য সেই কমতিকে পুরো করার জন্য নামাযের প্রতি বিশেষ যত নাও। আর 
যেহেতু নামাযের জন্য উযু জরুরী, সেহেতু চেষ্টা রাখো যাতে সর্বদা উু অবস্থায় 
থাকো। 

অন্য একটি হাদীসে নবী 8 বলেছেন, 
61051712517 ও ELE ৪ 01555521511) 
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“নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর 
দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং 
তোমরা সোজা পথে থাকো, (সে পথের) নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর এবং 
তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার 
মাধ্যমে সাহায্য নাও।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা সরল পথে থাকো, (সে পথের) নিকটবর্তী 
হওয়ার চেষ্টা কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা 
মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌছে 
যাবে।*€১৪৯ 
অর্থাৎ, যদি তোমরা পুরোপুরি ইস্তিক্বামাত ও সরল পথ লাভে সমর্থ না হও, 
তাহলে তার কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করতে থাকো। আর সেই কমতি ও 
খামতিকে পুরো করার লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যার সময়কে সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার 


(১১ ইবনে মাজাহ ২৭৭, হাকেম ৪৪৮, ত্রাবারানী ১৪৪৪, বাইহাকী ৩৮৯, দারেমী ৬৫৬, 
সহীহ তারগীব ১৯০নং 
(১৯) বুখারী ৩৯, ৬৩৬৩নং 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৩৩ 


কর, যে সময়ে মানুষ উদ্যমশীল সক্রিয় থাকে। 

বর্তমান যুগে যেখানে বস্তবাদের বাজার রমরমা, সেখানে উক্ত হাদীস বিশাল 
গুরুত্ব বহন করে। হায়! যদি আজকের মুসলমানরা এর প্রতি মনোযোগ দিত। 

উদাহরণ স্বরূপ, বহু মুসলিম আছে, যাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নামায পড়ার জন্য 
সময় দেওয়া হয় না, কিন্তু লাঞ্চের জন্য সময় দেওয়া হয়। সুতরাং তাদের 
উচিত সেই লাঞ্চের সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার ক'রে নামায পড়ে 
নেওয়া। 

কত মুসলমান এমন আছে, যাদেরকে কর্মক্ষেত্রে জুমআহ পড়ার ছুটি দেওয়া 
হয় না। কিন্তু ইমার্জেন্সি ছুটি অথবা বাৎসরিক ছুটি অবশ্যই দেওয়া হয়। যাকে 
তারা জুমআর দিনের জন্য ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি। 

সারসংক্ষেপ কথা এই যে, যদিও ইস্তিকামাতের পথে প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা 
আছে, তাহলে কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হিসাবে শরীয়ত একাধিক সমাধানও 
রেখেছে, যাকে মু'মিন ব্যবহার করতে পারে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 

এ ছিল শেষ কয়েকটি পঙক্তি, যা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাপ্তি স্বরূপ 
লিপিবদ্ধ হল। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যে, তিনি যেন আমাদেরকে 
ইস্তিক্বামাতের দৌলত দানে ধন্য করেন এবং এই পুস্তিকাকে আমার পিতামাতা 
ও উত্তাদদের জন্য সাদকায়ে জারিয়ারূপে কবুল করেন। 
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আল-গাত্ব, সউদী আরব 

২৯ শা”বান ১৪৩৯হিঃ 


১৩৪ সরল পথের অটল পথিক 


পরিশিষ্ট 
(আব্দুল হামীদ আল-ফাইবী আল- মাদানী) 


মুসলিম কেন ইসলামে অবিচল থাকবে? 

মুসলিম কেন ইসলামে অবিচল থাকবে এবং পরকালের পথিক কেন সত্যের 
পথে অটল থাকবে? 

সুমহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য প্রেরিত সবচেয়ে বড় উপহার ও 
নিয়ামত হল ইসলাম, আর এটাই হল সত্যের পথ। সুতরাং যে মানুষ এ 
নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছে এবং সে নিজ সষ্টা ও প্রতিপালক ও সঠিক 
উপাস্যকে চিনেছে, তার নবী $&-কে চিনেছে এবং ঈমান ও আমলের সকল 
বিষয়ে আল্লাহ তাকে হিদায়াত করেছেন, তার উচিত তারই প্রশংসা ক’রে বলা, 

[যি] 005 Bf NG ৯5 US 0519 035 SHI এ) ১০০৭) 

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই; যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ 
আমাদেরকে পথ না দেখালে, আমরা কখনও পথ পেতাম না।” 
যেহেতু মহান আল্লাহই অনুগ্রহ্পূর্বক যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন 
এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। আর এতে আছে 
তীর পরিপূর্ণ হিকমত। 

সুতরাং হে মুসলিম! তুমি এই নিয়ামতের জন্য তোমার প্রতিপালকের 
শুকরিয়া আদায় কর এবং এই দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকো। এতে অবিচল 
থাকার জন্য তার নিকট প্রার্থনা কর। 

যেহেতু তোমার এ ইসলাম হল তোমার জন্য মহান আল্লাহর মনোনীত ও 
ঘোষিত নিয়ামত। তিনি বলেছেন, 

0) (১০31 10 ৯৪৪ ৮০০ ৩4০ এডি (এ এ আট) 

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও 
তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে 
তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম।” (মায়িদাহ ৪৩) 

এ দ্বীন হল সঠিক বিশ্বাসের দ্বীন। এ দ্বীন হল সদাচরণ, সচ্চরিত্রতা ও 
মানবতার ছ্বীন। এ দ্বীন ও তার সংবিধানের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং 


a 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৩৫ 


আল্লাহ। তিনি বলেছেন, 
2301 533 (4) (535০৭ এ ৩9 এ এঠি ৬০৪ 0) 
“নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।” 
(হিজ্র?$ ৯) 
এই দ্বীন হল কালজয়ী। এ দ্বীন হল মানবজাতির সর্বশেষ জীবন-সংবিধান। 
এ দ্বীন হল মহাপ্রলয় আসার আগে পর্যন্ত অবস্থায়ী দ্বীন। 
এই দ্বীন, যে দ্বীন ছাড়া মহান আল্লাহর নিকট অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। 
তিনি বলেছেন, 
০১০) Lox ৬৪ ৯১৯৯ উট 9৯ এও এজ ৪ Ups DLN এ জি ৩০) 
“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা 
কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।” 
(আলে ইমরান? ৮৫) 
এ দ্বীন হল সপ্ত আকাশের উপর থেকে মহান আল্লাহর নিজ নবীর প্রতি অহী 
করা দ্বীন। তিনি বলেছেন, 
১১৯৪ Ll ৩০ (৭ উল 2 ক ৮ 0৭) লা ০5 I 89) 
Al ১১৯৮ 04০) (5৮০ ৬১৯ ৩০৪ 045) 020 bs 
“নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ) 
বিশ্বস্ত রহ (জিবরাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি 
সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।” 
€(ভআ”রা? ১৯২-১৯৫) 
এ দ্বীনের উৎস হল আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ। তিনি বলেছেন, 
[£ 2৮:৯1] (৩৯৯ ৩৯১ NL OL ওঠ oF 3৮৪ ০) 
“সে (নবী) মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ 
হয়।” (নাজম 3 ৩-৪) 
এ দ্বীন হল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন। যার সংবিধান হল কুরআন ও সুন্নাহ। যে কুরআন 
আল্লাহর বাণী, 
১০ 2205 EE ১5 ২ এছ ০2 তে YEU Sl ২ ৫) Saye CES SG} 


০৩ bw (EY) (১০৯ শিস 


১৩৬ সরল পথের অটল পথিক 


“এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে 
প্রন্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।” 
(হা-শীম সাজদাহঃ ৪১-৪২) 

এ দ্বীন হল মানব-প্রকৃতির দ্বীন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

HS ES Pi ০ SUS এ SBS ০৪ 0 825 oll Ghd জা এ 85) 
1391 ০১১ ৮) (9১ ৪ ০০ 

“আল্লাহর সেই প্রকৃতির অনুসরণ কর; যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি 
করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরল ধর্ম ; কিন্তু 
অধিকাংশ মানুষ জানে না।” (রূম ৪ ৩০) 

আর তার নবী &ঞ বলেছেন, 

০০ ১৯০০০ এ ১৯ ৬৯ ছি ১৬09 UL 8৯ ৯৯ bs UD) 
(৮99 সি UL SUL obs 

“এমন কোন নব জাতক আদম-সন্তান নেই, যাকে তার জন্মের সময় 
শয়তান স্পর্শ করে না। সে সময় সে চিৎকার ক’রে কেঁদে ওঠে। তবে মারয়্যাম 
ও তার সন্তানের কথা স্বতন্ত্।”৮( ১০) 

এ দ্বীন হল সকল প্রেরিত নবী-রসূলের দ্বীন। এ দ্বীন হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ৪৪-এর প্রচারিত দ্বীন। আর তিনি ছিলেন সারা 
বিশ্বের জন্য শান্তি ও করুণার দূত। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

FLEES Tell 25 31 ৪৫০07] 

“আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।” 
(আনিয়া ঃ ১০৭) 

25৩৮ 51519051605 3৯০০ ক SAG খু ৭ এ এ 5 ৪) 
0155) Lome JUS ও এ os IHS ol LSS PES ও পিসি 

“আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রসুল প্রেরণ 

ক’রে অনুগ্রহ করেছেন। সে (নবী) তার আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি 


(১) বুখারী ৪৫৪৮, মুসলিম ৬২৮২নং 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৩৭ 


ক'রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর 
অবশ্যই তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।” (আলে ইমরানঃ ১৬৪) 
এ দ্বীন হল সেই নবীর রেখে যাওয়া উজ্জল ও সুস্পষ্ট দ্বীন ও হুত্জত; যার 
রাত্রিও দিনের মতোই। ধৃংসোন্মুখ ছাড়া তা হতে অন্য কেউ ভিন্নপথ অবলম্বন 
করবে না। 
এ দ্বীনের নবী মানব-দরদী, মু’মিনদের প্রতি অতি দয়ালু। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 
3৯০ ০৯০১০৩৪০০০০ ৩০ ৩ ০ Sa 157 ১০ 555 এজ আ) 
[\YA: 4501] {=> 
“অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন 
একজন রসুল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, 
যে তোমাদের খুবই হিতাকাজক্লী, মু’মিনদের প্রতি বড়ই মেেহশীল, 
করুণাপরায়ণ।” (তাওবাহ $ ১২৮) 
দ্বীনে ইসলামের অবলম্বনকারী মুসলিমরা হল সুমহান ষ্টার বন্ধু। তিনি 
তাদের বন্ধু অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তিনি বলেছেন, 
[5%:8১1] (| 21০] ৪: 6৯১১২ 9:০৮ 021 ৪3 20) 
“আল্লাহ তাদের অভিভাবক, যারা বিশ্বাস করে (মু’মিন)। তিনি তাদেরকে 
(কুফরীর) অন্ধকার থেকে (ঈমানের) আলোকে নিয়ে যান।” (বোকারাহঃ ২৫৭) 
52509 19৮ (5405 Al SURG (এ ০20 nly wll এঠি 9) 
[A oles এা] {ons 
“যারা ইব্রাহীমের অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও বিশ্বাসিগণ 
মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।” 
(আলে ইমরান £ ৬৮) 
হে মুসলিম! লোকেরা যদি তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব করে, পার্থিব জ্ঞান- 
বিজ্ঞান নিয়ে ফখর করে, নিজ নিজ বংশ ও কুলমান নিয়ে আত্মমুগ্ধতা প্রকাশ 
করে, তাহলে জেনে রেখো, এ সব হল অস্থায়ী বিষয়। ইসলাম না থাকলে সে 
সবের কানা কড়িও মূল্য নেই। পরন্ত তোমার ইসলামের ধন অমুল্য রতন। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


১৩৮ সরল পথের অটল পথিক 


৮৯১৩ ৩০ ESN PLE, ৬৯৪) Ll bos 9৪ CS ০ ৬) 
১০৯ is 803 ডা sod 26 Ds ০১০) (পরখ Ld 4০ 250 
[trols এা] {oi 

“নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) 
ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্ত ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় 
করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্ত। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম 
আশ্রয়স্থল রয়েছে।” (আলে ইমরান $ ১৪) 

হে মুসলিম! তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনের ধারক ও বাহক। সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিভুক্ত 
তুমিই। বরং সারা সৃষ্টির সেরা তুমিই। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

Lal ১৪০ 5) LEAT 5 এ) ০৪৭০ 1%৪০ AT সত 6} 
“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ!” (বাইরিনাহঃ ৭) 
সুতরাং তুমি এ দ্বীনের কদর জানো। তুমি নিজের মর্যাদা ও গৌরব সম্বন্ধে 

সচেতন হও। সুতরাং এ দ্বীনে অটল থাকো। ইল্ম ও আমলে, গোপনে ও 
প্রকাশ্যে, আকীদা ও ইবাদতে, চরিত্র ও ব্যবহারে, ব্যবসায় ও লেনদেনে তুমি 
সার্থক ‘মুসলিম’ হও। 

তুমি তোমার দ্বীন নিয়ে দ্বিধাহীন ও সন্দেহহীন হও। এ দ্বীনকে অবলম্বন 
ক'রে, তার উপর আমল করে, তার প্রতীক প্রকাশ ক'রে নিজেকে সম্মানিত 
ও সৌভাগ্যবান মনে কর। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

15:99] (9১4 ২ SASL LSU) ১৪০০) 4৯০) Salt aly} 

“বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তীর রসুল ও বিশ্বাসীদের। 
কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না।” (মুনাফিকুন 8৮) 

এ দ্বীন হল কল্যাণের দ্বীন, ন্যায়পরায়ণতার দ্বীন, করুণার দ্বীন, ইহ- 
পরকালের শান্তি ও সুখের দ্বীন। এ দ্বীন পালন করতে গিয়ে তুমি বিপন্ন হতে 
পার, পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

2৯০ এ 3 S53 ০০ ০০০৭ ১০ ONY) ও ২১ 0 ১3 ও ভি ০৪) 
4b ১) (0৫) (95 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৩৯ 


“যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ- 
কষ্টও পাবে না। যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে 
সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উখিত 
করব।” (ত্বা-হাঃ ১২৩-১২৪) 

2৯ ৮৮ ম ১৯৯০ ১১১৯৯ ৪) ৪5 ৩ ০ ৫০ ৬) 
1৭:4৯] (594 IB ০ ৩০৯৪৯ 

“পুরুষ বা নারী যে কেউই মুমিন হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই 
সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান 
করব।” (নাহল £ ৯৭) 

তুমি এ দ্বীন পেয়েছ, যা অধিকাংশ লোকেই পায়নি। অতএব তুমি তোমার 
প্রতিপালকের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা কর। তোমার হৃদয়, রসনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
দ্বারা তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাও। আর তার কাছে প্রার্থনা কর, যাতে তিনি 
তোমাকে এ দ্বীনের প্রতি হিদায়াতের পর গোমরাহ না করেন এবং আমরণ তার 
উপর “ইস্তিব্বামাত? (অবিচলতা) দান করেন। 

153) এ এ LSS এ os এ TAG ও সু এ ৪ E553 এ) 

“হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে 
বক্র ক'রে দিয়ো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। 
নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।” (আলে ইমরান ৪৮) 

তুমি যে পরিবেশেই থাকো, নিজ দ্বীন নিয়ে মাথা উচু ক'রে থাকো। যে দেশেই 
বসবাস কর, সে দেশেই তোমার দ্বীন নিয়ে বসবাস কর এবং তোমার আচরণ ও 
ব্যবহারে এ দ্বীনের সৌন্দর্য ও সুবাস বিকশিত হোক। 

তুমি অমুসলিম পরিবেশে নিজেকে ছোট ভাববে না। কোন লজ্জা, সংকোচ বা 
কৃষ্ঠায় নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করবে না। নিজেকে দুর্বল ক'রে পরিবেশের 
স্রোতে গা ভাসিয়ে দ্বীনকে অবজ্ঞা করবে না। বরং তুমি তোমার ব্যক্তিত্বকে 
সবল করবে, আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা রাখবে এবং পরাভববাদী মন থেকে 
হানন্মন্যতা মুছে ফেলবে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 

[0৭ :01১৯৮ এা] (০৩15 (45 dl ০৯০৭। Sl 15S 5 1945 39) 

“তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি 


১৪০ সরল পথের অটল পথিক 


(বিজয়ী); যদি তোমরা মুমিন হও।” (আলে ইমরান 8৪ ১৩৯) 

পরাজয়ের মনোভাব নিয়ে অমুসলিম পরিবেশে নিজেকে বিলীন ক’রে দেওয়া 
প্রকৃত মুসলিমের কাজ নয়। বিশেষ করে পাপকাজে নিজেকে সহাবস্থানের 
ক্ষেত্রে উদারপন্থী ভাববে না। যেহেতু উদার হওয়ার মানে নিজস্বতা ও 
স্বকীয়তাকে বিলীন করা নয়। নিজের মর্যাদা ও সন্ত্রমকে লয়প্রাপ্ত করা নয়। 
নিজের প্রতীককে কুরবানী ক'রে পুরুষ তুমি দাড়িহীন পরিবেশে নিজেকে 
দাড়িহীন করবে না এবং মহিলা তুমি পর্দাহীন পরিবেশে নিজেকে বেপর্দা 
বানাবে না। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজের 
গৌরবের দ্বীনকে অসত্যের বন্যায় ভাসিয়ে দেবে না। 

হে মুসলিম! তুমি সত্য দ্বীনের ধারক ও বাহক, তুমি চুন্বক। তুমি লোহা হয়ে 
যেয়ো না। বিজাতির পার্থিব আয়-উন্নতি দেখে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো 
না। আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন। (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহর “মাউস্ৃআতু 
খৃতাবিল শিঙ্কার’ থেকে সংগৃহীত) 

বলা বাহুল্য, হে মুসলিম! তুমি কেন এত বড় সম্পদ হারিয়ে দ্বীন হারাবে? 
কোন্‌ প্রলোভনে তুমি নিজ ঈমান-ধনকে হেলায় হারিয়ে ফেলবে? 

হে মুসলিম! যেমন দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তোমার নিজের লাভ, 
বিশেষ ক'রে পরকালের ইচ্ছাসুখের রাজ্য লাভ, তেমনি তুমি ইসলামে অবিচল 
না হলে অথবা ইসলাম ত্যাগ করলে আল্লাহ তাআলার বা মুসলিমদের কোন 
ক্ষতি নেই। 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 

0155) (9৮। al ১৯৮১ (5 Ul 555 09 4 পে এ ০০০) 

“বস্তুতঃ যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে 
পারবে না। আর অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন।” 
(আলে ইমরান? ১৪৪) 

Ov) (21৩5 pels উঠে এ] 90 01 ০৮35 5 2 20 91) 

“যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয় করেছে, তারা কখনো আল্লাহর 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” (আলে 
ইমরানঃ ১৭৭) | 
৩১৫]। OX U2 ow 09 3035 এ ২৮০ ৩০ 17271154591 ঠ) 


সরল পথের অটল পথিক ১৪১ 


১৯০ 8১9০ (FY) (0০ ৮১ Eis 41১১5 ৩ 
“যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং 
নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসুলের বিরোধিতা করে, তারা 
কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ 
করবেন।” (মুহাম্মাদ ৪ ৩২) 
হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেছেন, 


5. i ৯১৪৪ 251৮ ৯১ ত ১৪৪ Sy ১৬৪! ! 5১৬৪ ৮)) 
55 ১০3 ৩৯১ ls এটা ০2 15 1৯) 13 15১ এটা sy ! ৬১০ 
1945 15৫৯ 1) 15৯9 এটা ঢা 15১৬৪ ডু. bs 55 ও ৩০১ ১১ b 


(0৩ ভি ৩০ Ds ০০৪৫ 0145 ৯৮০ 4৯১ সা এ ৬০ 
“হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং 
কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের 
প্রথম ও শেষ মানুষ ও জিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন 
পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার 
রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের 
প্রথম ও শেষ মানুষ ও জিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন 
পাপীর হৃদয়ের মতো হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের 
কোন কিছুই কমাতে পারবে না।”(১৯১) 
আর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ইসলাম ত্যাগ করার সুনিশ্চিত পরিণাম হল জাহান্নাম। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


53১1 uw 1221 ০1৮৮ 559 5 25 23 4 ০০ ss ১১৫০? 099} 
Sl ৪১১ 011৬) (0920 Gs lr LE এট) 53 
“পরন্ত তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম ত্যাগ করবে এবং সে 


সত্পপ্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)রূপে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের ইহকাল ও 
পরকালের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারাই দোযখবাসী, সেখানে তারা চিরকাল 


(১৯) মুসলিম ৬৭৩৭নং 


১৪২ সরল পথের অটল পথিক 


থাকবে।” (বাকারাহ £ ২১৭) 

সুতরাং হে মুসলিম! তোমার সৃষ্টিকর্তার মহাশাস্তির ভয়ে এবং মহাপুরস্কার 
লাভের আশায় তোমাকে ইসলামে অটল ও অবিচল থাকতেই হবে। আল্লাহ 
তোমাকে তওফীক দিন। 


পা যখন টলমল হয় 

মানুষের এমন অবস্থাও আসতে পারে, যখন তার ইস্তিক্বামাতের পা দ্বীনের 
পথে টলমল করে। কোন ভয় বা চাপে পায়ে কম্পন আসে, পদস্থলন ঘটতে 
চায়, পিচ্ছিল পথে পা হড়কাতে চায়, তখন কী করা উচিত? 

কোন যালেম যদি বলপূর্বক শির্ক বা কুফরী করতে বলে, কোন চাপে পড়ে 
ফরয ত্যাগ করতে হয় অথবা অন্য যে কোন বাধা এসে হকের পথে ইস্তিক্বামাত 
সম্ভব না হয়, তাহলে উপায় কী? 

প্রাণের আশঙ্কা থাকলে কি প্রাণ বাচানো ফরয? পীড়নের ভয় থাকলে কি শির্ক 
বা কুফরী করা যাবে? নাকি ধৈর্যের সাথে মৃত্যু ও পীড়নকে বরণ ক’রে নেওয়া 
অতিরঞ্জন বা আত্মহনন হবে? 

কষ্ট ও উপায়হীনতার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তে আবশ্যক কর্ম ছাড়ার ও 
নিষিদ্ধ কর্ম করার অনুমোদন আছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 

৯৪৮৮ গে) (34108 Ci} 

“কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না।” (বাকারাহ £ ২৩৩) 
TAM Bs AT 1551 9108 হু 8) 

“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত অর্পণ করেন না।” 

উক্ত আয়াতেই তিনি আমাদেরকে বলতে শিখিয়েছেন, 

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত 
অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের 
প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি 
।মাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং 
আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) 
জয়যুক্ত কর।” (বাক্বারাহ £ ২৮৬) 


গে 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৪৩ 


তিনি আরো বলেছেন, 
39৬ ৪১৯০ LEE এ 2] ৯০ আআ 6 010 ALE} 
“আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার 
উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন।” (ত্রালাক্‌ 8 ৭) 
2311421৯014 475 355 এ alt এ 59 ৩৩ SG এ এ ও) 
PSN ৪১৯ 01৭) t=! Shel 
“আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া 
হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা 
তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত 
করেছেন।” (আনআম ৪ ১১৯) 
7 ৮৮ ৩৪১ এ০। ১৪ টিবি ০১৭ 0৯915 Bl ০ ০৯ এ) 
dl ৪১৯৬ 0৬) (৯৯১95 bl ale BLDG ১৬ ৯১ EU 
“নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস এবং 
যে সব জন্তর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে 
থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ 
অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম 
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।” (বাক্বারাহ £ ১৭৩) 
1০ ০৯] ৬০ 0£০) (৯৯১ 5 5) 25১৩ ৭) 85০5 2551 ১৪) 
“তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না ক’রে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, 
তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (আন্আম £ 
১৪৫, নাহল ১১৫) 
$০৩। ৯১১ 0) (৯3৯৯5 EB SY ৯০৩৩ ১৪ 2০৯০ উ ১৮০ ৩৪) 
“তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা 
ক'রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু।” (মায়িদাহঃ৩) 
EE ৬১৩৪১ ০৮০ ১54 এ) চস ১5 NL এ 2X ৬৪ UL FS ৩০) 


৯৩] ১১১০ 0১৭) (৮০ TSG (ও এ]। 0505৮4951১০ ASL 


১৪৪ সরল পথের অটল পথিক 


“কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য 
হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য 
রয়েছে মহাশাস্তি তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ 
তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল।” (নাহল ৪ ১০৬) 

“কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং কুফরীর জন্য 
দয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য 
রয়েছে বিশাল আযাব; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, 
থচ তার হৃদয় ঈমানে নিশ্চিন্ত।” 

এ ছাড়া রোগ-কষ্ট ও সফরে থাকা অবস্থাতেও অনেক কিছুর ব্যাপারে 
নুমতি রয়েছে শরীয়তে। 
বলা বাহুল্য, এই শরয়ী অনুমোদন ও অনুমতি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর £- 


Nl 


গে 


গে 


এক $ ইবাদত সংক্রান্ত অনুমতি। 

যেমন সফরে নামায জমা ও সংক্ষেপ ক'রে পড়া, রোযা কাযা করা, ঘরে থাকা 
অবস্থায় রোগ-কষ্টরের জন্য নামায জমা করা, উষুতে পা না ধুয়ে যথা নিয়মে 
মোজার উপর মাসাহ করা, খাবার না পেয়ে নিরুপায় অবস্থায় প্রাণ বাচানোর 
জন্য অবৈধ খাদ্য ভক্ষণ করা ইত্যাদি। 

উক্ত শ্রেণীর অনুমতি গ্রহণ করা মহান আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। 

রাসূলুল্লাহ ৪% বলেছেন, 

(০০ এডি ডা ০ US ২০০০ এট ঠা Eo Ol 91) 


(CBE SE ঠা Los US 2০9০ ৩৯ ঠা Ee এও 32 DOD) ১ ds 
“নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তার অনুমতি গ্রহণ করা হোক; 
যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তার অবাধ্যতা করা হোক।” (১১০) 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তার 
অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তার ফরযসমূহ 
পালন করা হোক।৮(১০৪ 


(+*) আহমাদ ৫৮৬৬, ৫৮৭৩নং) 
(১১ বাইহাকী ৫১৯৯, ত্বাবারানী ৯৮৮৯, ইবনে হিব্বান ৩৫৪নং, বায্যার ৫৯৯৮নং প্রমুখ 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৪৫ 


দুই ৪ প্রাণনাশ ও দৈহিক পীড়ন সংক্রান্ত। 

বিশেষ ক'রে মুসলিমদের শত্রপক্ষ থেকে প্রাণনাশের হুমকি অথবা দৈহিক 
পীড়নের সম্মুখীন হলে এবং বিনিময়ে কুফরী, শির্ক করতে অথবা ধর্মত্যাগ 
করতে বাধ্য করা হলে, এ সব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা থাকলে তা ক'রে 
উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে এবং প্রাণ দিতে হলে তাও আল্লাহর জন্য দান 
করবে এবং তার দ্বীনের উপর অটল থাকবে। 

আবু দারদা 4 বলেন, আমাকে আমার বন্ধু 8 বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন যে, 
(CCB ০৬৪ 3 ০ Els Db ৩০৪ ১১) 

“তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না---যদিও (এ ব্যাপারে) 
তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।---৮(১৪) 

মুআয বিন জাবাল 4 বলেন, “একদা এক ব্যক্তি নবী $৯ এর নিকট এসে 
বলল, "হে আল্লাহর রসুল! আমাকে এমন আমল শিখিয়ে দেন; যা করলে আমি 
জান্নাত প্রবেশ করতে পারব।? তিনি বললেন, 

:৫০/৯১ ০১৬০ 3 জেড all ৩০৯৪ ২১) 

“তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (অংশী) করো না; যদিও তোমাকে 
সে ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া হয় এবং পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।---৮(১৯) 

দ্বীনের উপর অটল থাকার এই নির্দেশই গ্রহণ করেছেন বহু আম্বিয়া ও 
তাদের সহচরগণ। উদাহরণ স্বরূপ ৪- 

(১) কাফের ও যালেম ফিরআউন বাদশার সামনে মুসা নবী ৯৬এর-এর 
অনুগামীদের ঘটনা। যখন নবীর মু’জিযা দেখে জাদুকররা সিজদায় পড়ল ও 
বলল, "আমরা হারন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।” 
ফিরআউন বলল, "তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই কী তোমরা তার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে জাদু 
শিক্ষা দিয়েছে। অতএব নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে 
ফেলব এবং তোমাদেরকে খেজুর কান্ডে শুলবিদ্ধ করব। আর তখন তোমরা 
অবশ্যই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কার শক্তি কঠোরতর ও 


(১) ইবনে মাজাহ ৪০৩৪, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং 
(১৯) ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭৯৫৬, সহীহ তারগীব ৫৬৯নং 


১৪৬ সরল পথের অটল পথিক 


দীর্ঘস্থায়ী।” (ত্বা-হা ৪ ৭০-৭ ১) 

তারা বলল, 
০০ 0৫1 ০৬৪ ৩০ ৩০০৪ 0০৮৪ ও) 5০00 2 BEG এত এ এ) 
AL তে 425 (তা 5390৬ এ AY Ep পুন Gp ডে) এ SUS 2১৬ 


<b ৯১১ (VY) (৬295৮ 20) 
‘আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে তার উপর এবং যিনি 
আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব 
না। সুতরাং তুমি যা করতে চাও তাই কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন 
সম্বন্ধে যা করবার করতে পারো। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস 
করেছি; যাতে তিনি আমাদের পাপরাশি এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে 
বাধ্য করেছিলে (তার পাপ) ক্ষমা ক'রে দেন৷ আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম ও 
অবিনশ্বর।? (ত্বা-হা ঃ ৭২-৭৩) 
(২) আসহাবুল উখদুদের কাহিনীঃ 
অতীতকালে এক বাদশার একটি যাদুকর ও গণক ছিল। যখন সে গণক বৃদ্ধ 
অবস্থায় উপনীত হল, তখন সে বাদশাহকে বলল, আমাকে একটি বুদ্ধিমান 
বালক দিন, যাকে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দেব। সুতরাং বাদশাহ সেই রকম 
বুদ্ধিমান বালক খোজ করে তাকে তার কাছে সমর্পণ করল। এ বালকের পথে 
এক পাদরিরও ঘর ছিল। বালকটি পথে আসা-যাওয়ার সময় সেই পাদরির 
নিকট গিয়ে বসত এবং তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত, যা তাকে 
ভালও লাগত। এ ভাবেই তার আসা যাওয়া অব্যাহত থাকে। একদা এই 
বালকটির যাওয়ার পথে এক বৃহদাকার জন্ত (বাঘ অথবা সাপ) বসেছিল; যে 
মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ক’রে রেখেছিল। বালকটি চিন্তা করল, 
আজকে আমি পরীক্ষা করব যে, যাদুকর সত্য, না পাদরি। সে একটি পাথরের 
টুকরা কুড়িয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ! যদি পাদরির আমল তোমার নিকট 
যাদুকরের আমল থেকে উত্তম এবং পছন্দনীয় হয়, তাহলে এই জন্তকে মেরে 
ফেল; যাতে মানুষের আসা-যাওয়ার পথ চালু হয়ে যায়।” এই বলে বালকটি 
পাথর ছুড়লে জন্তুটি মারা গেল। এবার বালকটি পাদরির নিকট গিয়ে সব কথা 
বিস্তারিত বলল। পাদরি বললেন, ‘হে বৎস! এবার দেখছি তুমি পূর্ণ দক্ষতায় 
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পৌছে গেছ। এবার তোমার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা 
অবস্থায় আমার নাম তুমি প্রকাশ করবে না।” এই বালকটি জন্মান্ধত্র, ধবল 
প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও করত; তবে তা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের শর্ত 
রেখেই করত। এই শর্তানুযায়ী বাদশার এক সহচরের অন্ধ চক্ষুকে আল্লাহর 
কাছে দুআ ক’রে ভাল ক'রে দিল। বালকটি বলত যে, ‘যদি আপনি আল্লাহর 
উপর ঈমান আনেন, তাহলে আমি তীর নিকট দুআ করব; তিনি আরোগ্য দান 
করবেন।” সুতরাং সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি রোগীকে আরোগ্য 
দান করতেন। এই খবর বাদশাহর নিকট পৌছলে, সে বড় উদ্বিগ্ন হল। কিছু 
সংখ্যক ঈমানদারকে সে হত্যা ক'রে ফেলল। আর এই বালকটির ব্যাপারে 
কয়েকটি লোককে ডেকে বলল যে, "একে উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে নিচে 
ফেলে দাও।? বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করলে পাহাড় কাপতে লাগল; যার 
কারণে সে ছাড়া সকলেই পড়ে মারা গেল। বাদশাহ তখন বালকটিকে অন্য কিছু 
লোকের কাছে সমর্পণ করে বলল, "একে একটি নৌকায় চড়িয়ে সমুদ্রের 
মধ্যস্থলে নিয়ে গিয়ে তাতে নিক্ষেপ কর।” সেখানেও বালকটির দুআর কারণে 
নৌকাটি উল্টে গেল। যার ফলে সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কিন্তু বালকটি 
বেচে গেল। এবার বালকটি বাদশাকে বলল, ‘যদি আপনি আমাকে হত্যাই 
করতে চান, তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি হল এই যে, একটি খোলা ময়দানে 
লোকদেরকে জমায়েত করুন, আর বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম’ (অর্থাৎ, 
বালকের প্রভুর নামে আরম্ভ করছি) বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন; 
দেখবেন আমি মৃত্যু বরণ করব।? বাদশাহ তাই করল। যার কারণে বালকটি 
মৃত্যু বরণ করল। সেই ঘটনাস্থলেই লোকেরা সোচ্চার হয়ে বলে উঠল যে, 
‘আমরা এই বালকটির রবের (প্রভুর) উপর ঈমান আনলাম।” বাদশাহ আরো 
অধিক উদ্বিগ্ন হল। অতএব সে তাদের জন্য গর্ত খনন করিয়ে তাতে আগুন 
জ্বালাতে আদেশ করল। অতঃপর হুকুম দিল যে, ‘যে ব্যক্তি ঈমান হতে ফিরে 
না আসবে, তাকে এই আগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ কর।” এইভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরা 
আসতে থাকল এবং আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। পরিশেষে একটি মহিলার 
পালা এল, যার সঙ্গে তার বাচ্চাও ছিল। সে একটু পশ্চাদপদ হল। কিন্তু বাচ্চাটি 
বলে উঠল, "আম্মাজান! ধৈর্য ধরুন। আপনি সত্যের উপরে আছেন।” 


১৪৮ সরল পথের অটল পথিক 


(সুতরাং সেও আগুনে পুড়ে শহীদ হয়ে গেল।) "৯ 

(৩) আমাদের শেষ নবীর উম্মতীর মাঝেও এমন ঘটনা বিরল নয়। 
সাহাবাগণের অনেকেই কত অত্যাচার সহ্য করেছেন তবুও সত্য দ্বীন থেকে 
ফিরে যাননি। বিলাল &-কে কতই না কষ্ট দেওয়া হয়েছে, বুকের উপর ভারী 
পাথর রেখে গরম রোদে শুইয়ে রাখা হয়েছে সত্য ত্যাগ করাবার জন্য, কিন্তু 
তিনি আহাদ-আহাদ” বলে আহাদ (অদ্বিতীয়) মা’বুদের প্রতি বিশ্বাস 
হারাননি। 

আল্লাহ পথে কষ্ট সহ্য করেছেন উষমান বিন মাযউন প্রমুখ সাহাবীগণ। 
রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। 

কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে প্রাণ বাচানো ও দৈহিক পীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করার 
বৈধতা আছে এবং তার প্রমাণ উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে রয়েছে। 

তবে প্রশ্ন হল, কোন্টা উত্তম? 

অত্যাচারের মুখে শির্ক, কুফরী বা হারাম কাজের বৈধতা বা অনুমতি গ্রহণ না 
করে ধৈর্যের সাথে নিজেকে কষ্ট দেওয়া এবং নিজ প্রাণ কুরবানী দেওয়া, নাকি 
বৈধতা বা অনুমতি গ্রহণ ক'রে নিজেকে কষ্ট দেওয়া থেকে এবং নিজ প্রাণ 
কুরবানী দেওয়া থেকে নিজেকে বাচিয়ে নেওয়া? 

উলামাগণ বলেন, বাহ্যতঃ কুফরী, অনুমতি গ্রহণ ক’রে শির্ক বা হারাম কাজ 
করার চাইতে ধৈর্যধারণ ক’রে পীড়ন ও মরণ বরণ করাই উত্তম। এমন ত্যাগ 
স্বীকারেই রয়েছে বিশাল সওয়াব। 

ইবনে কাষীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ‘শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হল মুসলিমের নিজ 
দ্বীনের উপর অটল থাকা; যদিও এর কারণে তাকে হত্যা করা হয়।”(১৫০) 

খাব্বাব ইবনে আরাত্ত & বলেন, আমরা আল্লাহর রসুল £-এর কাছে 
অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কাবা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরকে 
বালিশ বানিয়ে তাতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা মুশরিকদের দিক 
থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম। আমরা বললাম যে, ‘আপনি কি আমাদের 
জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ 
করবেন না?’ তিনি বললেন, 


(১০) সহীহ মুসলিম ৭৭০৩নং, তফসীর আহসানুল বায়ান 


(১) তফসীর ইবনে কাষীর ৪/৬০৬ 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৪৯ 


৬৫8 ০ ৪ এই ০৪৭ GY ১৯৪ ry ১৪ এ bs এ ৪) 
০৯৯৭ 03১ 05 ৯৮০৯৭। BEL ১৪৪ ০ ১৯৮৪ ৯৯ ৮৪) ৩০ ৪৪ ১৪ 
(44১ ১৪ DS ১০০ ০০৮০ 

“(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই 
অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার 
মধ্যে (পুতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে 
দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী 
চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে 
ফেরাতে পারত না।”(১৯ 

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) পূর্বযুগের বীভৎস্য 
হত্যাকান্ডের উপর ধের্ধধারণের ব্যাপারে উক্ত হাদীস উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 
‘বিদিত যে, রাসূলুল্লাহ ঞ এই হাদীস তাদের ধের্ধশীলতা ও অবিচলতার 
প্রশংসা বর্ণনার উদ্দেশ্যে বলেছেন। যাতে তা এই উম্মতের মু’মিনদের জন্য 
মর্যাদার কারণ হয়।১(১) 

অনেকে ধারণা করতে পারেন যে, এই কথার সমর্থন করে নিম্নোক্ত হাদীস। 

“তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না---যদিও (এ ব্যাপারে) 
তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।” 

অর্থাৎ, জান যায় যাবে, তবুও ঈমান গুপ্ত রেখে বাহ্যতঃ কুফরী বা হারাম 
করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে উক্ত হাদীস অনুমতি গ্রহণ করার পরিপন্থী নয়। 
বরং তাতে বিবৃত হয়েছে যে, উক্তরূপ নিরুপায় অবস্থায় কী করা উত্তম, প্রাণ 
রক্ষা করা, নাকি জীবন কুরবানী করা? 

উত্তর আমরা জেনেছি যে, উত্তম হল জীবন কুরবানী করা এবং দ্বীনে অটল 
থাকা। তবে না করার বৈধতা ও অনুমতি রয়েছে আল্লাহর কিতাবে। 

আবুল হাসান মুবারকপুরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "হাদীসটি এ কথার 
প্রমাণ যে, শির্ক প্রকাশ না ক'রে মৃত্যু ও হত্যাকে গ্রহণ করা। আর তা হল 
উত্তম ও শরীয়তের বাঞ্ছিত বিধান। যেহেতু গত্যন্তরহীন অবস্থায় কুফরী ও 


(৮) বুখারী ৩৬ ১২, ৩৮৫২নং 


(১) আল-ইস্তিক্বামাহ ২/৩৩২ 


১৫০ সরল পথের অটল পথিক 


শির্কের কথা উচ্চারণ করায় বৈধতা আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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“তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার হৃদয় 
ঈমানে নিশ্চিন্ত।” (নাহল 8 ১০৬) 

অবশ্য এর বিপরীতে বিশদ বিবরণ দিয়ে অনেকে বলেছেন, 

১। উত্তম হল কুফরী কথা বলে নিজের প্রাণ রক্ষা করা। 

২। যদি কেউ অনুসরণীয় কোন আলেম বা মান্যবর হন, তাহলে তার জন্য 
উত্তম হল অনুমতি গ্রহণ না ক’রে মরণকে বরণ করা। (যেহেতু তার অনুমতি 
গ্রহণে জনসাধারণের বিভ্রান্তির আশঙ্কা আছে।) 

৩। যদি সে এমন ব্যক্তি হয়, যার কাছে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিসাধনের 
আশা করা যায় এবং শরয়ী বিধানের জন্য উপকার সাধন হয়, তাহলে তার 
জন্য উত্তম হল অনুমতি গ্রহণ ক’রে নিজ জীবন রক্ষা করা।( ১) 

অনুমতি গ্রহণ ক'রে নিজেদের জীবন রক্ষা করেছেন, এমন উদাহরণ 
সলফদের মধ্যে পাওয়া যায়। কতিপয় এখানে উল্লেখযোগ্য ৪ 

১। আম্মার বিন য়্যাসের &৪-কে এ দ্বীনের পথে বিশাল নির্যাতন সহ্য করতে 
হয়। তিনি মৌখিকভাবে মুশরিকদের সাথে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। পীড়নে 
তিষ্ঠ হয়ে কুফরী কথা (বা নবী &-এর প্রতি কুবাক্য) বাহ্যতঃ বলে ফেলেন। 
অতঃপর নবী #&-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তোমার হৃদয়কে কেমন পাচ্ছ?” উত্তরে তিনি বললেন, "বিশ্বাসে অবিচল।” 
নবী ঞ তাকে বললেন, “তাহলে তারা পুনরাবৃত্তি করলে তুমিও পুনরাবৃত্তি 
কর।৮১০) 

২। নবুঅতের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলিমাহ কায্যাবের কিছু গুপ্তচর দুইজন 
মুসলিমকে বন্দী ক'রে তার কাছে পেশ করল। সে তাদের একজনকে বলল, 
‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল---তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও?” সাহাবী বললেন, 
'হ্যা।” সে আবারও বলল, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল---তুমি কি এ কথার 


গে 


(১) মিরআতুল মাফাতীহ ২/২৮৩ 
(১ আল-মাউসুআতুল ফিকুহিয়্যাহ ৩৫/ ১৮ 
(১) হাকেম ৩৩৬২, বাইহাকী ১৭৩৫০নং 
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সাক্ষ্য দাও?” সাহাবী বললেন, 'হ্যা।” সে বলল, আমি আল্লাহর রসুল---তুমি 
কি এ কথার সাক্ষ্য দাও?” সাহাবী নিজের দুই কানের দিকে হাত দিয়ে ইশারা 
ক'রে বললেন, ‘আমি কালা আছি।” সে বলল, "কী ব্যাপার তোমার? (যখন 
আমি বললাম, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল---তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? তখন 
তুমি বললে, হ্যা। আর) যখন আমি বললাম, আমি আল্লাহর রসুল---তুমি কি 
এ কথার সাক্ষ্য দাও? তখন তুমি বলছ, আমি কালা আছি” 

সুতরাং সে আদেশ দিলে তাকে হত্যা করা হল। অতঃপর দ্বিতীয় সাহাবীকে 
জিজ্ঞাসা করল, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল---তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও? 
সাহাবী বললেন, "হ্যা।” সে বলল, "আমি আল্লাহর রসুল---তুমি কি এ কথার 
সাক্ষ্য দাও?’ সাহাবী বললেন, "হ্যা।? 

সুতরাং সে তাকে মুক্ত ক'রে দিল। অতঃপর নবী &-এর নিকট পৌছে তিনি 
বললেন, "হে আল্লাহর রসুল! আমি তো ধুংস হয়ে গেছি!” 

নবী £8 বললেন, "কী হয়েছে তোমার?” সুতরাং ঘটনা খুলে বললে, তিনি 
বললেন, 
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“তোমার সাথী ঈমানের সাথে পার হয়ে গেছে। আর তুমি অনুমতির বিধান 
গ্রহণ করেছ।” 
ঘটনাটি হাসান বাসরী কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লামা আলবানী বলেছেন, "কাহিনীটি ভালো; যদি তা হাসান বাসরীর 
মুরসাল হাদীস না হতো। তবে উপর্যুক্ত আয়াত ও তার শানে নুযূল এই ঘটনার 
সমর্থক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।” ১) 

৩। দ্বিতীয় খলীফা উমার বিন খাত্বাব & রোম দেশে সৈন্য প্রেরণ করলেন। 
তাদের মধ্যে ছিলেন সাহাবা আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ। সেখানে পৌছলে 
তাদেরকে রোম-সম্রাটের সৈন্যরা বন্দী করল এবং তার দরবারে উপস্থিত 
করল। তারা সম্রাটকে বলল, ‘এরা হল মুহাম্মাদের সহচর।” 

খ্রিস্টান রাজা আব্দুল্লাহকে বলল, "তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও। আমি তোমাকে 
আমার রাজত্বের অংশী বানিয়ে নেব এবং আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ 


(১) ইবনে আবী শাইবাহ ৩৩০৩৭নং 
(১) সিঃ যয়ীফাহ ৫৮২৯নং হাদীসের আলোচনায় দঃ 
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দিয়ে তোমাকে আমার জামাই বানিয়ে নেব।? 

আব্দুল্লাহ বললেন, ‘আপনি যদি আমাকে আপনার এবং আরবের 
মালিকানাধীন সবকিছু প্রদান করেন এবং মুহাম্মাদ :-এর দ্বীন থেকে চোখের 
এক পলক বরাবর সময় ফিরে আসতে বলেন, তবুও আমি ফিরবার নই।' 

রাজা বলল, ‘তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।? 
আব্দুল্লাহ বললেন, ‘আপনার ইচ্ছা।” 
সুতরাং রাজা তাকে শূলে চড়াবার আদেশ দিল এবং তীরন্দাজদেরকে বলল, 
‘ওর হাত ও পায়ের কাছ বরাবর তীর চালাও।” 
অনুরূপভাবে তীর চালাতে লাগল এবং তার কাছে (খ্রিস্টান হওয়ার) প্রস্তাব 
পেশ করতে থাকল। আর তিনি তা অস্বীকার করতে থাকলেন। 
অতঃপর রাজা শূল থেকে নামাতে আদেশ দিলে তাকে নামানো হল। 
অতঃপর একটি বড় ডেগ আনিয়ে তা পানি দ্বারা পূর্ণ ক'রে আগুনে ফুটিয়ে 
নিল। অতঃপর দুইজন মুসলিম বন্দীকে এনে তার সামনে তাদের একজনকে 
তাতে নিক্ষেপ করা হল এবং তার কাছে একই প্রস্তাব পেশ করা হল। আর 
তিনি অস্বীকার করতে থাকলেন। একইভাবে দ্বিতীয় বন্দীকেও নিক্ষেপ করার 
সময় তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ডেগের ভিতর মৃত বন্দীদ্বয়ের 
হাড় দেখতে পাচ্ছিলেন। তাতেও ভয় পেয়ে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করতে সম্মত 
হলেন না। 
অতঃপর রাজা তাকে এ ফুটন্ত ডেগে নিক্ষেপ করার আদেশ দিল। সুতরাং 
তাকে যখন নিক্ষেপ করতে যাওয়া হল, তখন তিনি কেদে উঠলেন। রাজা 
বল, এবার বুঝি ভয় পেয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। কিন্তু পেশ করতেই তিনি 
আবারও অস্বীকার করলেন। 
রাজা বলল, “তাহলে তুমি কেঁদে উঠলে কেন? 
আব্দুল্লাহ বললেন, ‘আমি এই জন্য কাদলাম যে, এ তো মাত্র একটি প্রাণ, যা 
আল্লাহর জন্য এই সময় এই ডেগে নিক্ষেপ করা হবে এবং তা দেহত্যাগ 
করবে। আমি কামনা করি যে, আমার দেহের যত লোম আছে, তত পরিমাণ 
প্রাণকে আল্লাহর জন্য এই শাস্তি দেওয়া হোক।? 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এরপর তাকে ডেগে নিক্ষেপ না করে রাজা তাকে 
কারাগারে বন্দী করতে আদেশ দিল এবং সেখানে কয়েকদিন যাবৎ পানাহার 
করাতে নিষেধ ক'রে দিল। অতঃপর একদিন মদ ও শুকরের মাংস প্রেরণ 


৫ 


সরল পথের অঢেল পথিক ১৫৩ 


করল। কিন্তু তিনি তার নিকটবতীও হলেন না। 

অতঃপর রাজা তাকে তার কাছে আনতে আদেশ দিল। তিনি উপস্থিত হলে 
তাকে রাজা জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমাকে খেতে কীসে বাধা দিল?” 

তিনি উত্তরে বললেন, "সে খাবার আমার জন্য হালাল ছিল। কিন্তু আমি 
চাইনি যে, আপনি আমার ব্যাপারে দুশমন-হাসি হাসেন।” 

বাদশা (অন্য একটা প্রস্তাব পেশ ক'রে) বলল, "তুমি আমার মাথা চুম্বন কর, 
আমি তোমাকে মুক্তি দেব।” 

তিনি বললেন, "আর আমার সাথে সকল মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেবেন?’ 

বাদশা বলল, "হ্যা! সবাইকে মুক্ত ক'রে দেব।” 

সুতরাং মুসলিমদের এত বন্দীকে মুক্ত করার জন্য আব্দুল্লাহ আল্লাহর দুশমন 
বাদশার মাথা চুম্বন করলেন এবং বাদশাও কথামতো সকলকে মুক্ত করে 
দিল। 

অতঃপর তিনি যখন সকলকে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন এবং খলীফা উমার 
+-কে ঘটনা খুলে বললেন, তখন খলীফা বললেন, 
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“প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, আব্দুল্লাহ বিন হুযাফার মাথা চুম্বন করা। আর 
আমি নিজে শুরু করছি।? 

অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহর মাথা চুম্বন করলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। ১) 

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, ঘটনাটি বহু বক্তা ও খতীবের মুখ থেকে শুনে প্রসিদ্ধ 
হলেও, তার সনদ সহীহ নয়।(১৫৯) 


(১) বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ১৬৩৯নং প্রমুখ 
(১) দেখুনঃ ইরওয়াউল গালাল ২৫ ১৫নং 


১৫৪ সরল পথের অটল পথিক 


নিরুপায় অবস্থা কখন হয়? 

নিরুপায় অবস্থায় শির্ক বা তার সহযোগিতা করা এবং কুফরী কথা বলা বৈধ। 
কিন্ত সেই অবস্থা কোন্‌ সময়টাকে বলা হয়, যে সময় উক্ত বৈধতা গ্রহণ করা 
চলে? 

আসলে সামান্য বাধা পড়লেই সেই বাধা শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ করে না। 
অসামান্য না হলে এবং কোন প্রকার উপায় অবশিষ্ট থাকলে উপায়ান্তরহীনতা 
প্রমাণিত হয় না। 

সুতরাং বলা যায়, অনুপায় অবস্থা দুই প্রকার $- 

এক ঃ পরিপূর্ণ উপায়হীনতা 

যাতে মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় এবং কোন কাজে এমনভাবে বাধ্য 
করা হয়, যা সত্যই অসহনীয়। যেমন হত্যা, অসহ্য প্রহার, আঘাত, মারধর, 
যাতে প্রাণনাশ অথবা অঙ্গনাশ হওয়ার আশঙ্কা নিশ্চিত থাকে। 

দুই 8 অসম্পূর্ণ উপায়হীনতা 

যাতে উক্ত প্রকার আশঙ্কা বা হুমকি থাকে না। যেমন বেধে রাখা, কারাগারে 
বন্দী করা, হাল্কা প্রহার করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
পরিপূর্ণ উপায়হীনতার ক্ষেত্রে উলামাগণ নিম্নের শর্ত আরোপ করেছেন ৫- 
১। এমন হুমকি দেওয়া হয়, যাতে প্রাণহানি বা অঙ্গহানির আশঙ্কা থাকে 
থবা এমন কষ্ট, বন্দীদশা বা প্রহারের হুমকি থাকে, যা মুসলিমের পক্ষে 
অসহণীয়। 

২। হুমকিদাতা যে হুমকি দিচ্ছে, সে আসলেই তা প্রয়োগ করতে সমর্থ। 

৩। মুসলিম বাস্তবেই আত্মরক্ষা করতে অক্ষম। যেমন হিজরত বা পলায়ন 
করা অথবা কারো সাহায্য নেওয়া অসম্ভব। 

৪। এই ধারণা প্রবলতর হওয়া যে, যে হুমকি তাকে দেওয়া হচ্ছে, তা সত্যই 
কার্যকর হবে বা ঘটবে। 

বলা বাহুল্য, পরিপূর্ণ উপায়হীনতার ক্ষেত্রে কুফরী কথা বলা বা কুফরী কাজ 
করার অনুমতির বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। 
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“কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য 
হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য 
রয়েছে মহাশাস্তি তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ 
তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল।” (নাহল £ ১০৬) 

পক্ষান্তরে যেখানে মুসলিম পরিপূর্ণরপে অনন্যগতি বা অনন্যোপায় নয়, 
যেখানে তার কোন গতি বা উপায় অথবা এখতিয়ার থাকে, সেখানে সে কুফরী 
করতে বা কুফরী কথা বলতে অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। যেমন মহান আল্লাহ শুআইব 
নবী ৪৬ ও তার জাতির ইতিহাসে কুরআন বলে, 
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“(শুআইব নবীর) সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, "আমাদের ধর্মে 
তোমাদেরকে ধর্মান্তরিত হতেই হবে। অন্যথা হে শুআইব! তোমাকে ও তোমার 
সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত 
করব।”সে বলল, "আমরা অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কি? তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে 
আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা ওতে ফিরে যাই, তাহলে তো 
আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা 
না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের 
প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি। হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা 
ক'রে দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।” (আরাফ £ ৮৮-৮৯) 
আর এ ক্ষেত্রে মানুষের কষ্টদানকে মহান আল্লাহর আযাবের মতো ধারণা করার 
অবকাশ নেই; যেমন মূল পুস্তিকায় সে কথার আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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“মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, ‘আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি’; কিন্তু 
আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে 
আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন 
সাহায্য এলে অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, ‘আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।” 
বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত 
নন?” (আনকাবৃত ৪ ১০) 

অতএব অসম্পূর্ণ উপায়হীনতার ক্ষেত্রে মুসলিমের জন্য বৈধ নয় কাফের বা 
মুশরিকদের কুফরী বা শির্কের আহবানে সাড়া দেওয়া। 

এমনও পরিস্থিতি থাকতে পারে, যেখানে কোন হুমকি নেই, ধমকি নেই, নেই 
কোন মারধর বা আঘাত খাওয়ার ভয়, কিন্ত সেখানে হয়তো কটাক্ষ, ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ বা মানসিক চাপ আছে, সে ক্ষেত্রে কুফরী করা বা বলার কোন বৈধতা 
থাকতে পারে না। যেখানে মুসলিমদের দুৰ্বলতা আছে, সেখানে যেন তাদের 
মনের ময়দানে মানসিক পরাজয় না থাকে। সেখানে যেন তারা কুফরী ও শির্কের 
কাছে নতিহ্বীকার না করে এবং শত্রপক্ষের মোসাহেবি ও আনুগত্য না করে। 
বরং সেখানে যেন তাদের হৃদয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদের তৃতীয় ধাপ তথা অন্তর 
দ্বারা ঘৃণা করার ঈমানী অনুভূতিটুকুও বর্তমান থাকে। নচেৎ জানা কথা যে, 
তার পশ্চাতে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকে না। 

মহানবী ক বলেছেন, 
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“আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উন্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন 
তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর 
আমল করত এবং তার আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে 
এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে, তা করে না এবং তারা তা 
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করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে 
নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু’মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ 
দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু’মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা 
জিহাদ করবে সে মু’মিন। আর এর পরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান 
নেই।৮৫১৬০) 

সতর্কতার বিষয় যে, অনুমতির আয়াতে বলা হয়েছে, “অবিশ্বাসের জন্য 
হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য 
রয়েছে মহাশাস্তি তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ 
তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল।” 

এখানে বলা হয়েছে, অনুপায় হওয়ার সময় কুফরী বা শির্কের জন্য হৃদয়কে 
উন্মুক্ত রাখা যাবে না এবং হৃদয়কে ঈমানে অবিচল রাখতে হবে। অর্থাৎ, 
বাহ্যতঃ কুফরী বা শির্ক করতে বাধ্য হলেও মুসলিম যেন চাপের মুখে আন্তরেও 
তা স্থান না দেয় বা মন থেকে তা মেনে না নেয়। নচেৎ আল্লাহর গযব ও আযাব 
থেকে বাচা যাবে না। 

এ মর্মে মূর্তির উদ্দেশ্যে মাছি বলিদান পেশ করার ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। 
সালমান ফারেসী এ বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের একজন মুসলিম একটি মাছির 
কারণে জানাতে গেছে এবং অপর আরেকজন মুসলিম একটি মাছির কারণে 
জাহান্নামে গেছে। তারা এক মুশরিক সম্প্রদায়ের নিকট বেয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, 
যারা মূর্তিপূজায় রত ছিল। তারা উভয়কে বলল, ‘আমাদের এ পথ বেয়ে যারা 
পার হতে চাইবে, তারা এই প্রতিমার জন্য কোন কুরবানী পেশ করা ছাড়া পার 
হতে পারবে না।; 

তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শির্ক করব না। আর 
আমাদের কাছে কুরবানী পেশ করার মতো কোন কিছু নেইও। 

তারা বলল, "কুরবানী পেশ করতেই হবে; যদিও তা একটি মাছি হয়। 
(অন্যথা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।)? 

তাদের মধ্যে একজন বলল, ‘আমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক করব 
না এবং তিনি ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে কুরবানী দেব না।' 

সুতরাং তারা তাকে হত্যা ক'রে ফেলল। সুতরাং সে জান্নাতে প্রবেশ করল। 


(১৮) মুসলিম ১৮৮, বাইহাকী ২০৬৭৩, ইবনে হিব্বান ১৭৭, ত্াবারানী ৯৬৬৫নং 
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আর অপরজন তার নিজ মুখমন্ডলে বসা একটি মাছি ধরে এবং মেরে মূর্তির 
উপর ছুড়ে দিল। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।( ১১৯) 

বলাই বাহুল্য যে, শির্ক যে কত বড় পাপ, তা উক্ত হাদীস থেকে অনুমান করা 
যায়। কুরবানী পেশ করা ইবাদত। আর তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পেশ 
করা শির্ক। একটি অতি তুচ্ছ প্রাণীও যদি অন্যের উদ্দেশ্যে কুরবানীরূপে পেশ 
ক’রে শির্ক করা হয়, তাহলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম! 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 
০৪ 08৬55 5501 075 ই এও 201 0৮ ২ 15 ১৪ ০৩2) 


SUI ১১১০ (৬৫) (১.০ 

“অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেস্ত 
নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন 
সাহায্যকারী নেই।” মোয়িদাহ £৪ ৭২) 

উক্ত জাহান্নামী মুসলিম অবশ্যই মন থেকে মেনে নিয়ে কুরবানী পেশ 
করেছিল। নচেৎ তার জাহান্নামী হওয়ার কথা নয়। 

তাহলে বুঝে নিন যে, যারা সামান্য চাপে পড়তে বা না পড়তেই হৃদয় উন্মুক্ত 
ক*রে শির্ক বা কুফরী ক'রে বসে, তাদের অবস্থা কী হবে? বরং যারা আবার 
কোন প্রলোভনে পড়ে (অর্থ, গদি, নারী প্রভৃতির লালসায় পড়ে) শির্ক বা কুফরী 
করে এবং নিজ দ্বীন ত্যাগ করে, তাদের অবস্থা কী হবে? 

আবারও সতর্ক হওয়া ভালো যে, শরীয়তের বাঞ্ছিত বিধান যারা গ্রহণ করে 
এবং বাতিলের কাছে নতি স্বীকার করে না, তাদের সেটা বাড়াবাড়ি অথবা 
আত্মহত্যা নয়। 

মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের বিধানে ত্যাগ স্বীকার করার 
ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। বাতিলের কাছে মাথা নত ক’রে পিছু হটতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি তার নবীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, 
SUSI 2০55 0850 10 (VE) ১৪৪ ৩ Ll ১55 ০৩ আআ এর of NG} 


(১ বাইহান্ঠীর শুআবুল ঈমান৭৩৪৩, ইবনে আবা শাইবাহ ৩৩০৩৮নং, সাহাবা সালমান 
48-এর উক্তি হিসাবে হাদীসটি সহীহ। দঃ মুহাদ্দিস আলবানীর সিঃ যয়ীফাহ ৫৮২৯নং 


সরল পথের অটল পথিক ১৫৯ 


sl 5১১ (Vo) (15০3 US এ ১৯৩ ও BS ola ০৮০ 

“আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে, তুমি তাদের দিকে কিছুটা প্রায় ঝুঁকে 
পড়তে। তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি 
আস্বাদন করাতাম, আর তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী 
পেতে না।” (বানী ইসরাঈল £ ৭৪-৭৫) 

ইবনে আব্বাস & বলেন, “রাসূলুল্লাহ ৪ নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু এ হল 
উম্মতের জন্য বিজ্ঞপ্তি। যাতে তাদের কেউ যেন শরীয়তের বিধান ও আইনের 
কোন বিষয়ে মুশরিকদের প্রতি ঝুকে না পড়ে।” ৯) 

আরো একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, বিষয়টি যখন উত্তম-অনুভ্তমের, তখন 
কেউ তা অন্যের ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না। অর্থাৎ, কেউ 
কাউকে তার মনের বিরুদ্ধে মৃত্যু বা কষ্টের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। এ 
ক্ষেত্রে সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হুযাফার আমল প্রশংসনীয়। 


ভয়ের পরিবেশে কী করবেন? 

বর্তমান পরিবেশের আকাশ-বাতাস যেন ভয় ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ। বাড়ি থেকে 
বের হলে ফিরে আসার কোন নিশ্চয়তা নেই। পথে-ঘাটে অত্যাচারিত হওয়ার 
ভয়ানক আশঙ্কা। 
ন্যায়ভাবে কেউ আমার অপমান করবে নাকি? 
ন্যায়ভাবে কেউ আমার শ্লীলতাহানি করবে নাকি 
ন্যায়ভাবে কেউ আমাকে মারবে নাকি? 
ন্যায়ভাবে কেউ আমাকে মেরে ফেলবে নাকি? 

ইত্যাদি নানা ধরনের আশঙ্কা মনের ভিতর ঘুরঘুর করে। 

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকে বের হতে হলে আপনি কয়েকটি কাজ 
করতে পারেন। আর তাতে আপনি নিশ্চিতভাবে মহান আল্লাহর হিফাযতে 
থাকবেন। 

১। ফজরের নামায জামাতে পড়ুন। 

মহানবী ৪% বলেছেন, 


গে থে ঞ এ 


(১৮) তফসীর কুরতুবী ১০/৩০০ 


১৬০ সরল পথের অটল পথিক 


৫ এ ও উউ চি শে এ ১০১) 
“যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানত লাভ 
করল।১৮(১৬৩) 
২। মহান আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসা রাখুন। 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(95 ও এর এ] 0 ও ৪০ UU LL ALS 28 এ] ৩০ 55 ০5) 
‘যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পুরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে স্থির 
করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।” (ত্বালাক্‌ ৪ ৩) 
৩। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করুন। 
6 ৭১০১৮ 3 ০ | এ০ ES ০ 15 0 এ bs 08০1 ES SL 
“বান্দা যখন নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ‘বিসমিল্লাহ, তাওয়াক্কালতু 
আলাল্লাহ, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলে, তখন বলা হয়, 
“যথেষ্ট! তুমি সঠিক পথ পেলে, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলে এবং সকল অকল্যাণ 
থেকে বেঁচে গেলে।’ অতঃপর শয়তান তার থেকে দুর হয়ে যায়।”( ৯১৯) 
৪। পথে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করুন। 
০০১ ১ (Ao) (901 792) 2 ০৯৩ ২৩১) 
‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের 
পাত্র করো না।” (ইউনুস ৪৮৫) 
০) (০ baal ০০ এ এ) এ 583 1955 Cal 3 এ ৫) 
‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার 
কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় 
তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।? (মুমতাহিনাহ 8৫) 


(৮) মুসলিম ১৫২৫- ১৫২৬নং 
(১৮) তিরমিযী ৩৪২৬, নাসাঈর কুবরা ৯৯১৭নং 


সরল পথের অটল পথিক ১৬ ৬ 


৫। শত্ৰু সামনে দেখলে নিদিষ্ট দুআ বলুন। 
নবী $$ যখন কোন (শক্রদলের) ভয় করতেন, তখন এই দুআ বলতেন, 
C333 bs ৩০ S855 ০১১৯৫ ও আন Ul) 
“আল্লা-হুন্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম অনাউযু বিকা মিন শুররিহিম।” 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের 
অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। ১৭) 

৬। এর পরেও যদি মহান আল্লাহ আপনার ঈমানের পরীক্ষা চান, তাহলে 
হৃদয়কে ঈমানে পরিপূর্ণ রাখুন। আর নেহাতই নিরুপায় অবস্থায় জান 
বাচানোর জন্য কুফরী কথা মুখে বলুন। সেটা আপনার জন্য বৈধ। 

৭। সামর্থ্য থাকলে আত্মরক্ষা করা আপনার জন্য বৈধ। তাতে আপনাকে 
হত্যা করা হলে আপনি শহীদ। মহানবী & বলেছেন, 


09১ 0 02 5 ne 95 55 055 UB $2 «nes 95 415 995 08 ১5১) 


(Cees 2 এ 99১ 08 39 Sues ঠা এস 

“যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি 
নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা 
করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন 
হয়, সেও শহীদ।” (১৬৬ 

৮। কোন মহিলা ধর্ষণের শিকার হলে তার জন্য আত্মহত্যা করা বৈধ নয়। 
বরং তিনি যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করবেন। প্রতিহত না করতে পারলে 
উপভোগও করবেন না। কারণ তা ব্যভিচারে পরিণত হয়ে যাবে। 

আল্লাহ যেন আমাদের নারী-পুরুষ সকলকে সকল প্রকার ফিতনা ও বিপদ 
থেকে রক্ষা করুন। 

১১৯3 ST ও ক) ial DLs 01 01 
আল্লাহুম্মা আমীন। 


(১) আবু দাউদ ১৫৩৯, নাসাঈর কুবরা ৩৬৩ ১নং 
(৮) আবু দাউদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২ ১নং 


